রনগরিট 


ভারতীয় দর্শন-শান্ত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও তদ্বিবৃত 
কয়েকটী বিশেষ তত্ত্বের সরল বিশ্লেষণ 


শ্রীগোপালচন্দ্র সেন 


গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এগ সন্ম 
কর্ণওয়ালিম্‌ সরা, কলিকাতা 


প্রকাশক- ভউশ্রীল্লী্যভশুক্র ০ল্লল্ 
অধ্যক্ষ, গোৌরীসেন গ্রেন্ছমঙ্দির 
৩৩নং তারাটাদ দতের দ্র 
স্রৃতির বাগান, কলিকাতা 


লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত 
* সূল্য ছুই টীকা 


প্রিপ্টার-_শ্াগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য 
ভ্ঞাল্পভ্ভলহ্থখ শ্প্রিস্টিহ ওলা 
২০৩1১।১, কর্ণওয়ালিস্‌ বট, কলিকাতা 


ব্ষ-জননীর একনিষ্ঠ সাধক, স্বদেশীর অগ্রদূত 


ক্বর্গগতভ শিভিদ্ের 


ীকঞ্জবিহারী মেনের 


পবিত্র নামে 


ই পর 


ভক্তি-অ্ধ্য-স্বরূপ 


অপিত হইল 


নিবেদন 

ভারতীয় দর্শন-শান্ত্রের সংক্ষিত্ পরিচয় প্রদান ও দর্শন আলোচনায় 
আগ্রহ সকলেরই যাহাতে উত্তরোত্তর বন্ধিত হয়, এই দুইটি উদ্দেশ্ট লইয়া 
র্শনপরিচয় রচিত হইয়াছে । ভারতবর্ষের “সম্ষিৎ-রূপা? ভক্তি-বৈশিষ্ট্যের 
প্রতীক ভারতীয় দর্শন সমুচ্চয়ের প্রতিপাঘ্য বিষয়-বস্ত সম্বন্ধে একান্ত 
অজ্ঞতাই জনসাধারণের সন্তাঁপ ও দৈন্তের অন্যতম কাবণ। “দর্শনপরিচয়ঃ 
পাঠে, উক্ত দুর্গতির প্রকৃতি ও হেতু যদি কেহ উপলব্ধি করেন ও 
তৎপ্রতিকারে যত্ুশীল হ'ন এবং “দর্শনে” স্পৃহা তাহাদিগের যদি বলবতী 
হয়। তবেই অম সার্থক হইবে। 

“নুহাদ্‌ লাইব্রেরীর অধ্যয়ন-মগ্ডলী যদি বর্তমান গ্রন্থ প্রণয়নে সমবেত 
ধীকান্তিকত| না দেখাইতেন, তাহা হইলে ইহা রচিত হইত কিন! 
সন্দেহ; কাজেই গ্রন্থথানি বদি সাধারণ-পক্ষে দর্শন আলোচনায় কিঞ্চিন্নাত্রও 
সহায়তা করে ও ইহা ঘদি 'সুধীগণের ও ভক্তবুন্দের নিকট আদরণীয় 
হয়ঃ তাহা হইলে উক্ত মণ্ডলীর সভ্যবৃন্দেরাই ধন্যবাদের পাত্র । 

অপরপক্ষে, বঙ্গ-মাহিত্য মহামগুলের” স্বিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীকাণীশ্বর 
বিদ্যারত্রৎ কাব্য-স্বৃতি-তীর্থ মহোদয় তাহার শুভাশীর্বাদ দানে ও 
কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক পণ্ডিত-প্রবর শ্রীকালীপদ 
তর্কাচার্ধ্য, কাব্য-ব্যাকরণ-তর্কতীর্ঘ মহাশয় গ্রন্থারস্তে একাধারে ত্রিবিধ 
বঙ্বলাঁচরণ সন্নিবিষ্ট করিয়া “দশনপরিচয়” প্রকাশে আগাকে বথেষ্ট উৎসাহিত 
করিয়াছেন এবং আমার শিল্পী-বন্ধু শ্রীপ্রফুল্লচন্জর আঁঢা, “দর্শনপরিচয়ে'র 
্চ্ছদপটের পরিকল্পনা করিয়া দিয়া এক অতুলনীয় দর্শন-পরিচয় 
দয়াছেন ; তীহাঁদিগের এ খণ অপরিশোধনীয়__ইতি, 


গ্রন্থকার । 


"এই ভারত মহাসাগর তীরে, সভ্যতার দুয়ারে, গুরাকাল হইতে আজ 
রযস্ত বু বিভিন্ন জাতি ও সভ্যতা আিয়! মিলিত হইয়াছে। মনে 
মিলনে ভারতের আদর্শ আরও পুষ্ট ও গরিণত হইয়াছে, কখনও সে তাহার 
বৈশিষ্ট্য হারায় নাই--তাহার আদর্শের বিচ্যুতি ঘটে নাই। বিশ্বজনীন 

 সীর্বভৌম আদর্শই ভারতের ভাব, তাহাই ভারতীয় সভ্যতার গ্রাণস্বরগ। 
পক +%& বর্তমান জগং আজ জড়তের শৃঙ্খল পরিয়া, পরষ্পরের 
প্রতি দ্বণা ও বিদ্বেষের গান গাহিয়া চলিয়াছে, আজ তাহারা ভাঁরতের 
দিকে উ্ুখ হইয়া রহিয়াছে-_ভারতের নূতন বাণী, নৃতন তত, সে পূরণ 
জান শুনিবার জন্ত উৎকর্ণ, উদ্‌গ্রীব।” 


_-আচার্ধয ব্রজেন্ত্রনাথ শীল । | 


বিষয় 


পুরুষোত্তম মহিয়: স্তোত্রমূ ... 

 উপক্রমণিকা 

 বৈদিকদরশন 

সাংখ্যদশন 

পাতগ্লণর্শন 

স্তায়দশন 

বৈশেষিকদর্শন 

মীমাংসাদর্শন 

বেদান্তদর্শন 
শঙ্করদর্শন 
রামান্ুজদর্শন 
ূর্ণপ্রজ্ঞার্শন 
শ্রীগোবিদ্দভাস়্ 

শৈবদর্শন রা 

নকুলীশপাশুপতদর্শন ... 
প্রত্যভিঙ্াাদর্শন 

* রসেশ্বরদর্শন 

পাণিনিদর্শন 


টব 


1৭ 


১০ 
১৫ 


৮ 


* 9৩ 


৫ ৫ 


৭৪ 


বিষয় 
তথাকথিত বেদমা-বিরোধী দর্শন 
লোকায়ত বা চার্বাবৃদর্শন 
মর্ত, বা জৈনদর্শন 
বোদ্ধাদর্শন 
মানবত দর্শন বা ভারতীয় ভাব দর্শন 
১। নাঁথ-পন্থ 
২। সিদ্ধীচার্্যগণ ও তাহাদের চর্যাপদ 
৩। সইজিয়া-পন্থ 
৪। রাগাম্তিকা পদাবলী, ভাঁবাস্বিকা দত 
দোহা) গান ও গীতিকা 
&। তান্তিক মাধকবুন্দ ও শ্যাম! মাঁয়ের গান 
* ৩। গৌড়ীয় বৈধবধ্ম ও কীর্তন গান 
অন্ুক্রমণিকা | | ॥ এ রঃ 


ৰা 


৮ ০ ০০০ ও পারি 
০ 


মাচা 
পুকবোত্তম মহিছগঃ স্তোত্রম্‌ 


প্রমাণং দতাং সাংখাতত্ব ব্রতানাং, পরং বিশ্ববন্দযং ত্মা্ন্তহীনমূ। 
শিবং শাস্তরূপং জরামৃত্যু শূন্তং, বিশ্তদ্ং গ্রধানং পরং চিৎস্বরূপম্॥১| 
পদ্ং যৌগভাজাং তপোলভ্যমেযাঁং সতাং প্রশ্নলক্ষ্যং তবমেৰ গ্রণম্যম্‌। 
জগতপ্রাণহেতুন্থমেবাসি নিত্যং মহাযোগসারঃ ই বিররিযা ॥ 
বৃধৈস্তর্নিষণতদীভিঃ পুরাপৈঃ, প্রযতেন সি 

তবমেবামি নিঃশ্রেয়সং কারণং বা, ত্রিদুঃখী রর 






(হে পুরুযোত্তমদেব ! ) লাংখা তত্ব বরতাচাগু 
বিশ্বের বন্বণীয় এবং তুমিই আদি ও অন্তহীন 
জরা-দৃতযু রহিত, তুমি চিন্ময়, তুমি শুদ্ধ, তুমি € 
. ঘোগীধিগের ধ্যানগমা তুমিই, তুমিই ঠা 

তুমিই প্রশুবা ( প্রশ্নলকষ্য ) এবং ঠাহাদের প্রণকী 

জীবের) জীবন-হেতু তুনিই এবং মহাযৌগলার য 
নির্বিকল্প।২। রর রি 

প্রাচীন নৈয়ায়িক পঞ্ডিত মগুলী উহাদের উরি টি মন্ুন 
করিয়া) সারং1৭ যুক্তি ছ্বারায় ইহাই দিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে তুমিই ( জীবের ) নি£শ্রয় 
(অর্থাৎ, নিশ্চিত-মঙরজের হেডুভৃত কারণ )-_তুমিই ছাংখত্রয়েরও নিবৃত্তি কারণ এবং 
তুমিই মকলের পরম কাম্য, স্বরূপে অবস্থিত পরম-আত্মা ।৩| 








য) তুমি শানু 


& ইবং তুমিই রা 1] 
জে 
বা 


প-লক্ধ ধন, ড সঃ 










0. 
রী ন্‌ এ | 


৮০ 


পদার্থান্‌ সমালোচ্য বৈশেধিকৈর্ধও পরং তন্বমাপ্তং তদেকং ত্বমেব। 
শতং মানগন্যং বিশেষাতিধাঁনত, তবৈব স্বরূপং ন চান্তদ্‌ বিভাঁতি ॥৪| 
শ্ুতেরর্ধজীতস্ত বিশ্লেষণার্থৎ গতিঃ কর্মুমীমাংসকৈর্যোপদিষ্টা। 
প্রশান্তং স্বূপং তবৈতত স্বরূপ) ত্বমীশ: পরেশো নুপেনো ভবেশঃ ॥৫। 
প্রসিদ্ধ বৈদান্তিকাঁনাং যদাগ্যং সদদ্বেত মন্যাণৃশং বাপি তত্বম্‌। 
পরবন্ধণন্তে স্বরূপং বিদিত্বা, তদেবৈতি মুক্তিং গতো জীবলোক: ॥৬ 


চির । বৈশেধিকের পদার্থনচয় সমালোচন! করিয়া যে পর 
তন্বরাজি লাভ করিয়াছেন তদ্সমূদয় তুমিই এবং ভাহাদিগের বেদ-লন্ধ ও প্রমাণ-সিদ্ধ ৫ 
'বিশেধ' আখাায় পরিকমিত রূপ তাহা তোমারই স্বরূপের বিকাশ ভিন্ন অন্ত আ 
কিছুই নহে।৪। 

মীমাংসকেরা বেদার্থের বিশ্লেষণের উদ্দেশ্তে যে (বিশিষ্ট) কর্মু-পন্থার উপদে' 
করিয়াছেন তাহা ভোমারই প্রশান্ত ও মৌন্দধাময় রূপমাধুরী (উপলব্ধির নিমিত্তই )_তুি 
ভুতেশ, তূমি ভূগেশ, তুমি পরাৎপর, তুমি পরমেশ্বর ।৫। 

বৈদাস্তিকদিগের ( বর্গ বিষয়ক ) অদ্বৈতবাদ রূপ যে আদি-তত্ব এবং (উক্ত তত্র 
দ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত ( প্রভৃতি ) যে দরচল বিভেদাস্্ক তব-নিরপণ, তদ্‌ নমুদয় তোমারই 
( ইহ-চরাচরে যাবতীয় জড় ও চেতন পদার্থের মধ্য একমাত্র ) ব্রদ্গম়-সত্তারই স্বর? 
বিকাশ এবং ইহা উপলদ্ধি করিয়াই জীবগণ মুক্তি লাভ করে ।৬| 


//০ 


নমঃ শিবায়েতি নমন্তি “বাঃ, পতিং পশূনাং যমনাগ্যমাগ্ম। 
স তং শিবাদ্বৈতময়ো! মহেশ) ত্বমীশরূপং পরমং প্রধানম্‌॥৭| 
চার্বাক মুখ্যাঃ প্রবদন্তি কেচিত, বৃহস্পতের্যনতমাদদানা:। 

দৈবাদি মিথা। সকলঃ স্বভাবঃ। স চ স্বভাঁবস্তব দেবলীলা |৮| 
অং ব্বমেবাসি পরন্বরূপঃ) ত্রিরত্বমপার্ধ্যতমং তমেব। 

প্রসিদ্ধ হেতুন্বমনন্তরূপ ! জড়োঁহজড়াত্মা পরমাণুরেব ৯ 


(হে পুরুযোত্তমদেব | ) 'নমঃ শিবায়' বলিয়! শৈবেরা অনাদি জগৎ-কারণ পশুপতি 
বলিয়া তোমাকেই প্রণাম করেন, তুমিই সেই পুরুষ-শ্রে্ঠ অদ্বিতীয় মহেশ, তুমি মকলেরই 
প্রধান, তুমিই (ত্রঙ্মাদি ঈশ্বরের ) শর্ট ঈশ্বর ৭1 

চার্ধধাক আখ্যায় ধাহার৷ বিদিত, তাহ|রা দেবগুরু বৃহস্পতির মত অবলঙ্ষন করিয়া 
বলেন-দৈবাদি সমন্তই অলীক ও সকলই স্বভাবের (প্রকৃতির) খেল! এবং সেই প্রকৃতি, 
তোমারই লীল|; (প্রত্যক্ষ, যাহা দৃষ্ হয়, তাহাই একমাত্র প্রমাণ এবং প্রকৃতিই 
জগতাধার-_এই ছুইটি মুখ্া-তন্ প্রচার করিয়া তাহারা তোমারই শিব ও শক্তি দুয়ের তেদে 
অভেদাজুক মুগল রূপের লীলা আস্বাদন করেন )।৮ 

জৈনদিগের (ধোয়) আহত, তুমিই এবং তাহাদের প্রকৃ কাঙ্জনীয় (সমাক জ্ঞান, 
দর্শন ও চরিত্র আদি) ত্রিরত্্ের যে ( সাধন ) তব, তাহা তুমিই--াহাদিগের (প্রবর্থিত) 
প্রসিদ্ধ কারণ তুমিই ( ঠাহাদিগের 'পুলাল', জড়-পরমাণু ও 'আত্মা' চৈতগ্ত-পরমাণু 
সংজঞার্থক, অবিভাগ পরিচ্ছেদ, যে পরমাণূ-ততব) তাহাই তোমার অনন্ত রপ-তন্।৯। 


৮%০ 


বৌদ্ধ; গ্রদদিষ্ট সবি সুদ্ধবোধিঃ)প্রজ্ঞাদিমার্গ প্রতিরূঢ়তত্বম। 
ছুঃখাভিধস্বন্ধ সমাপ্রিমূং মহানিদানং ভবতঃ স্বরূপমূ ॥১০| 
 অত্রীবকং তত্বমিদং নিরঢং, উর্ধে মনুষ্তো জনিভূপ্সিকায়ে। 

নত স চারং তব বাক্যমগ্তরাৎ, ন ভিন্নতামেতি মহত্ব হেতু: 0১ 
ৃষ্ঠতে দর্শনৈ: সর্বৈর্ষশ্য ্রীপরপন্থজম্‌। 
তন্রৈবাস্তাং মতিনিত্যং গোপালশ্য পরাঁৎপরে ॥ 
নাম সংকীর্ভনায়ৈব মহিয়ঃ স্তোত্রমুত্রমম্‌। 
পুরুষোত্তমনায়ন্তে সর্বত্র জয়তি ধ্রবম্‌॥ 


॥ ও নমঃ পুরুযোভমদেবায় | 


বা 


পাশ ৮৭৮০৭০০৮০৯৪ ৮.৪ ০৬ পা 77 ৭ সা তলত তি ও পি হাতি শত পলি শি ও তিল ০৮ ররর 


(হে পুরুষোত্রমদের ! ) বৌদ্ধদিগের উপদিষ প্রজ্ঞাদি ( প্রজ্ঞা, সমাধি ও শীল এই 
জিঙ্্ধাত্রিত আর্যা আটটাঙ্গিক | মারের যে তত্ব এবং ঠাহাদিগের সংসার উৎপত্তির হেতু- 
নিরাকরণ ও ( ্বাদশ ) ছুঃখ-্থদ্ধের পরিসমাপ্তির উপায় স্বরাংপ 'মহানিদান' আখ্যায় বণিত 
তখামমূহ তোমারই শুদ্ধ বোধি-সত্ত রূপ (উপলব্ধির নিমিত্তই অভিব্যন্ত )1১৭। 

আজীবক দিগের 'দব!র উপরে মানুষ সত্য' রূপ যে মহান তত্ব, তাহাই । শর্ট! ও সৃষ্টি 
আদি যাবতীয় অচিত্ত ভেদা-ডেদ জাপক ভাব নিচয়ের) বরেণ্য মহা-সত্য এবং ভাহাদিগের 
উক্ত (ভূত ও ভূতছাবনের মধো একা) মন্ত্রবাকাই একমাত্র পুজনীয় তোমারই 
মন্ত্-যপ 1১: রর 

সকল দশন-পন্থী' বাহার প্রীপাদপন্প (নিয়ত) দর্শন করেন সেই পরাংপর 
( পুরুষোত্তমের ) চরণে নিতাই গোপালের মতি থাকুক ; তব নাম সংবীর্তনের নিমিত্ই 
এই গপরমোত্বম পুরুোত্তমের মহামহিমা জঞাপক স্তে ত্র রচিত হইল-_এই স্তোত্র সর্ফত্র 
জাযুক্ত হউক। 


হে পুরুযোভ্মদের | তোমায় নমস্কার । 


“আদাবন্তেচমধ্যে চ হরিঃ সর্বত্র গীয়তে ।” 


“সুখ-শান্তি, আপদ-বিপদ, সকলই তাহার ইচ্ছা । আমরা তাহার 
ছুঞ্জেয় ইচ্ছার রহস্য বুঝি না বলিয়! ছুঃংখ করি। * * * * * আমি 
ছুংখকে অমঙ্গল মনে করি না, কারণ দুঃখই মানুষের মনুষ্ত্বকে গড়িয়া 
তুলে--আপনাকে, অর্থাৎ পরমাস্মা ব্রহ্মকে জানিতে শিখায়) তাহাতে 
মানুষ প্ব্য-বিলাম, নুখ-স্পদকেই ভ্গতের শ্রেয় মনে করে নাঁ_সত্যের 
অশুন্ধান জন্ব, লদগুণের আশ্রয়ে, আতমহথথ ছাড়িয়া সকলকে সুখী 
করিতে কর্ম করে। ₹ ক +%%” 


_ডাঃ শ্যাদাপদ ঘোষ। 
( মাধেপুরা, ২৫1৩।১৩২৭ ) 


গনি 


00 


ভারতের আজ বড়ই দুর্দিন। অপরের বথায় কাজ কি, বাংলা ও 
বাঙ্গালীর বর্তমান দুঃখ দুর্দশা প্রত্যক্গ করিয়! প্রাণের মর্ঘন্থদ হাহাকারে 
সদয় বিদীর্ঘ হওয়ায় কৰি কান্নার সুরে গাঠিয়াছেন হায় আজ 


“দৈষ্ন জীর্ণ কন তার, মলিন শীর্ণ আশা) 
ত্রাধরুদ্ধ চিন্ত তার। নাহি নাহি ভাষা ।” 


_বাংলা ও বাঙ্গালীর এ হেন দীন হীন বেশ, পথের ধূলি হইতেও এ তুচ্ছ 
জীবন, এ জীবন্মত অবস্থা--চিরকাল কিছু ছিল না। বাঙ্গালী চিরকাল 
কিছু এখনকার মত এমনতর কাঙ্গালবেশে, করুণার ভিথারী গাঙিয়া 
বিশ্বের দ্বারে সদাই মন্স্ত চিতে বসিয়া থাকে নাই। জগতের 'দরবারে' 
তাহার স্থান ছিল, জ্ঞান গরিমায় আপনার যোগ্য আদন গ্রহণ করিয়া 
এক সময়ে দে ভারতের ঘাঁবতীয় শিক্ষাকেন্তে অতীব দক্ষতার সহিত 
পরিচালনা করিয়াছে। | ্‌ 


২ দর্শনপরিচয় 


আরও অনেক বিষয়ে তাহার গৌরব ছিল, সুখ্যাতি ছিল - যথা, 
হস্তি-চিকিৎসায়, ১ রেসমের কাজে, * ঢাকাই মন্ংলনেঃ ৩ তাস্করের 
কাণ্জে, * বাকলের কাপড়ে, * নৌকা এবং জাহাজ গঠনে, * থিয়েটার 
বা প্রেক্ষাগৃহ বা “পেকখা-ঘরঅ? * প্রবর্তনে। 


১। মুনি পালকাপা হপ্ডতি-চিকিৎসায় বিশারদ ছিলেন, তাহার আযূর্ধেদ থঃ পৃঃ 
চতুর্ধ-পঞ্কম শতকে ১৫1 (679এএ প্রাদুভূতি হইয়/ছিল। 

২। বাংলায় হল্দে রঙের রেসম নাগবৃক্ষের (নাগকেশর গাছের ) পোকা হইতে 
হইত; চীনের রেসম সাদা, ইহ। তৃত গাছের পোক|। হইতে হইত। নুবর্ণ$ূড়া ব| 
কর্ণনুবর্ণ অধাৎ বাংলার মুশদাবাদ ও রাজমহল এই উভয় স্থানে খু: পুঃ তৃতীয়-চতুর্ধ 
শতকে রেসমের চান হহত। ূ 


«| ঢাকাই মম্লিন্‌ এত সুক্ষ শৃতায় তৈয়ারী হইত যে তাহা ঘাসের উপর শিশিরে 
ভঞিয়। গেজে দেধাই যাইত না। বাংলা দল করিয়। তথায় সুবাদার নিযুক্ত কারয়। 
আকবর বাদগাহ উক্ত হধাদারের সহিত এই বন্দোবস্ত করেন যে রাজঞ হিদাবে বাৎসরিক 
তিনি গ্রাছার নিকট মাত্র পাচ লক্ষ টাকা লইবেন, কিন্তু দিনীর রাজবাড়ীতে বৎসরে 
যত মালদহের রেদমী কাপড় ও টাকাই মণ্লিন্‌ আবশ্বক হইবে সবই ভাহাকে যোগ্বাইতে 
ছইবে। 

৪ | বাংলার ভাঞ্ষর শিল্প, মুক্তিবিদ্ভা (10900811011) ভাবে ভরপুর , 
পাররাজাদের সময় ইহার চরম উন্নতি হয়। মুক্উগুলি দেখিলে মনে হয় যেন কথা 
কহিতেছ্ছে, যেন সজীব ; এ সম্পদ বাংলার নিজস্ব । 


৫। বাকলের অপর নান 'ক্ষৌম' বা 'ছুকুল'। কৌটিল্য অর্থশান্ত্ে ব্িত হইয়াছে 
ইহা কর্ণইব- হইত এবং ইহার বর্ণ হুধ্যের মত ও ইহা! মণির মত উদ্ধল। 


৬। বাংলার তেয়ারী জাহাজে চড়িয়া বিজয়সিংহের হুপারা ( বোম্বায়ের নিকট ) 
ও লঙ্কা পে যত্া, পালরাজাদের মৌধুদ্ধ, ১২৯, দাড়ওয়।ল| চদসদাগরের মধুকর 
জাহাজ, বাঙালী মাঝা পরিচালিত কেদ।র রায় ও প্রতাপাদিতোয় নৌবহর অতি সবই 
নৌকা বা জ'হার গঠনে বাঙালীর কু,ত.তবর পরিচায়ক। 


৭1 পেড়ৃধা-ঘরঅ' প্রাকৃত শব । 


উপক্রমণিকা ৩ 


অভিনয়াদি «কলাবিস্যা” ১ ব্যতিরেকে নান! বিষয়ক জ্ঞান বিজ্ঞান 
আলোচনায় ও দর্শনে, কাব্যে এবং সাহিত্যে কুভতবিগ্য স্মরণীয় বাঙ্গালীর 
অভাব ছিল না__সাঁংখ্াকার মহামুনি কপিল, * বৈশেষিক দর্শনশাস্ত 
প্রণেতা মহষি কণাদ, * ভগবান গৌতম বৃদ্ধ, রাঁজা অশোক, বৌদ্ধণীল- 
॥ ৪ দীপঙ্কর শ্রজ্ঞান, * বিশ্বেখর শত, * ভিক্ষু বিভৃতিচন্্রী, ৭ 





১। নাটক অভিনয়াদির চতুর্ববিধ (পাঞ্চালী, ওড়ুমাগধী, আবন্তী ও দাক্গিণাতা। 
এই চারি প্রকার) প্রবৃত্তির মধ্যে গড্রমাগধী প্রবৃত্তি প্রথমে বলদেশ হইতেই চতুদদদিকে 
প্রচারিত হয়। বাংলার লোক নাটকই চ্ঞালবামিত বেশী, নাচ গান তেমন পদ্ছদ্দ করিত 
ন!; আবার স্ত্রীর অভিনয় অপেক্গ! পুরুষের অভিনয়ই বাঙ্গালীর বেশী পছন্দ--এখনও 
বাংলায় নাচ গান তেমন জমে না যতট! জমে '80002--খৃঃ পুঃ বিতীয শতকে বাংলা 
দেশে নাট্যকলার প্রভৃত উন্নতি হইয়াছিল । ঃ 

২। কপিল দেব কর্দম প্রজাপতির খরমে ও দেবছুতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, 
ইনি ভগবানের পঞ্চম অবতার বলিয়া থাত। কপিলের শাপে শূর্ধযবংশীয় রাজ! 
সগরের যষ্ট সহম্ন পুর্ন নিহত হন ও পরে সগর বংশীয় ভগীরথ স্বর্গ হইতে গঙ্গ! আনয়ন 
করিয়া! কপিল শাপে নিহত পূর্ব পুরুষদিগ:ক উদ্ধার করেন| কপিলের বাড়ী 
পূর্ধাঞ্চলে--বাংলায়। এখনও গঙ্গাদাগর মেলার নামে কপিল মুনির আশ্রমে মেল!" 
হয়, যদ্দিও ইহাই প্রবাদ ষে প্রকৃত কপিলাশ্রম এখন সাগরগর্ভে অন্ত হত। 

৩। কণাদের অপর নাম উলৃক, ইনি কম্ঠপ বংশীয় ছিলেন, ধৃঃ পুঃ দ্বাদশ 
শতকের লোক। 

*। শীলভদ্র নালনা! বিহারের অন্যতম অধ্যক্ষ ছিলেন, ইনি সমতটের জনৈক 
রাজার পৃর। ইনি ধন্পাজের শিল্ত, মহাযান বৌদ্ধ, যুয়াং চুয়াংএর গুরু ও সর্বশাস্ত্বিশারদ 
পঞ্ডিত ছিলেন। 

৫1 দীপন্কর বিক্রমনীল বিহারের অধাক্ষ ছিলেন। ইনি বিক্রমণীপুর নিবাসী বাঙ্গালী । 
ইনি 4* বৎসর বয়নে ভিববতরাজের আহবানে পশ্চিম তিববতে গিয়া তথায় বৌদ্ধ ধর্খ 
প্রচার করেন। ইনি অতিশা' নামে খ্যাত ছিলেন । 

৬। বিশ্বের “ভু দীপঙ্করের গ্ভয় একজন ধর্ম প্রচারক, ইনি দাক্গিশাতযো বৌদ্ধ 
ধর্ম গুভার করেন। 

৭। বিভৃতিচন্ত্র জগদ্দল বিহারের প্রধান ভিক্ষু ছিলেন-_জগদ্দল বাংলার 
মহাবিহার। ইনি মহাপঞ্ডিত ছিলেন। 


৪ দর্শনপরিচয় 


লুইপাদ, ১ শাস্তিদেব * মচ্ছেন্্নাথ, * গোরক্ষনাথ, « জয়দেব, বিস্তাঁপতি, 
চণ্তীদাস, শ্রীচৈতন্তদেব, গোবিনাদাস, রঘুনাথ। * জগন্নাথ। * জগদীশ 
প্রভৃতি আরও অনেকেরই নাম করিতে পারা যায়। কিন্ত বাঙ্গালী 
আজ সে সমন্তই তূলিয়াছে ; আপনারে নিশিদিন হীন 'ও হেয় ভাবিয়া 
ভাবিয়। সে স্বীয় 'জীবগর্ধ+ হারাইয়াছে। তাহার প্রাণের স্বরূপ থে কি; 
সে পরিচয়ের একান্ত অভাবে আজ এক মোহনিদ্রায় অভিভূত হওয়ায় 


অপি পাশাপাশি পাপা পিটিশ এপি পাতিশীতাপিীিশিশিপিউপপপীপ্পাপশীীিিতাওি 


১। লুইপার্দ একজন আদি সিদ্ধাচাধ্য, ইনি মহা যোগীশ্বর ছিলেন। উহার 
রচিত বহু চাপ বাঁ কীর্নের গানের ডুটিয়া ভাষায় তঞ্জমা! আজও তুটানে পাওয়া 
যায়। রাচদেশে ও মমূরভগ্জে ইহার পুজ। হয়! ইনি একটি সম্প্রদায়ও কটি করেন। 

২।' শান্তিদের বছ বৌদ্ধ পুথি ইলখিয়াছিলেন ও ব& বাংলা গান রচনা করিয়/ি'লন। 
নব্বপাই ইহার মুখ প্রন থাকিত বলিয়! হনি 'ভুহকু' নামেও খ্যাত ছিলেন । 

৩-৪। মদ্ুন্দনাথ ও গোরক্ষনাথ উভয়ের মধ্যে গুর-শিত মন্বন্ধ। মচ্ছেক্নাথ 
নাথপন্থের (4110১01] প্রবর্তক | নাথেরা ন! ভিন না বৌদ্ধ এমন একটি অভিনব 
ধন্মমত প্রচার করেন। নাথ মন্দা বশত বংনর ধরিয়া বাংলায় প্রত বিস্তা” 
করিয়া গিয়াছেল। নাথপঞ্থ বাংলার নিজ সম্পদ, মচ্ছেন্ত্রনাথ ও গৌরক্ষনাথ বাংলার 
পরম গৌরব। 

৫1 রঘুলথ শিরোমণি বাংলার হুবিখাত নব্যগ্ঠায়ের প্রবর্তক । ইনি নবদ্বীপের 
বাহদেব সার্বভৌমের ও মিথিলার পঞ্গর দিশ্রের শি ছিলেন। ইহার রচিত 'দধিতি- 
প্রকাশ' নব্যন্থায়ের একথ|নি উৎকৃষ্ট গ্রপ্ধ । 

৬। জগন্বাথ তর্কপঞ্চানন একজন মহাপগ্ডিত ছিলেন! উহার স্মৃতিশক্তি ছিল 
অনন্ত সাধারণ ও ইহার অধাবনায় ছিল অলৌকিক । ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে উহার জন্ম হয় ও 
ইনি ১১১ বৎসর জীবিত ছিলেন। | 

0 *। জগদীশ তর্কাল্কার প্রণীত “তর্কামৃত" নবান্যায় দশনের একখানি প্রাথমিক 
ক পাঠা পুস্তক । সপ্তদশ শতাকীর প্রারপ্ডে ইনি শারদুভূতি হন। 


উপক্রমণিক! ৫ 


স্বথসূর্য তাহার অন্তমিত হইয়াছে, আশ! তাঁহার নির্শূল হইয়াছে, তাহার 
উর্দধগতিও রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। 

বর্তমান কালে চিন্তার দৈন্যই বাঙ্গালী জাতির প্রধানতম দৈন্য। 
শ্ীমরবিন/৷ বলিয়াছেন, “বাঙ্গালীর সর্বকঠিন রোগ তাহার অচিন্ত্য 
জর”। ১ আশ্র্যের সেরা আশ্চ্যযও এইটী; স্বনামধন্য চিন্তাণীল 
মহাত্মাদিগের এই বঙ্গদেশে চিন্তার এ কি ভীষণ অবজ্ঞা এবং অনাদর ! 
যে যে বিষিয়ে যতটুকু চিন্তার আবশ্যক তত্সমুদয় হইতেই বাঙ্গালী সর্ব 
পলাঁরনপর; ইহা কি ভীষণ অবস্থা! নহে? ভাঁব অবলম্বন কপিরাই 
ভাবের প্রকৃত বিষয়বস্তুটী ধরিতে পারা যায়, নচেঙ হে । কাজেই ভাবের 
সাধনায় আধার বাঙ্গালীকে উদ্ধ,দ্ধ হইতে হইবে। তবেই তাহার এই 
“অচিস্তাজর' ছাড়িবে-ঠ্রিতাপ হইতে রক্ষা পাইয়া! পুনরায় সে তাহার 
হত “্বরাজ্যে' প্রতিিত হইতে পাঁরিবে। আজকালকার এই 
স্বরাজ প্রতিষ্ঠার যুগে হিন্দু দর্শনের আলোচনাই তাহার পক্ষে 
প্রকৃত ও প্রকুষ্ট স্বরাজ্য লাভের উপায়। বাঙ্গালী এতাঁবৎকাঁল তাহার 
এই মরণোন্ুথ রোগ ধরিতে পারে নাই, এই মারাত্মক রোগ' 
নিরাকরণোর্দেশ্তে সে কোন গ্রচেষ্টাই করে নাই ; কেমন যেন আত্মবিস্বত 
হইয়া, “দিনগত পাপক্ষয় করিয়া, সে জীবন বহিয়া চলিয়াছিল-_মুহর্কেকের 
তরেও সে তাঁহার এই অস্বাভাবিক বিকারগ্রন্ত অবস্থার প্রতি লক্ষ্য 
করে নাই ; ফলে তাহার অধোগতি আঙ্গ সুনিশ্চিত হইয়া দীাড়াইয়াছে 
এবং তাহাতেই সে তাহার সম্পূর্ণ অললক্ষিতভাবে নিমজ্জিত হইতেছে । 


লি বি . পিপিপি শপশীটাটিন শিশটিপীপািশিতিিলতিটি তি ৮৯৯১৮১৩৩৩৮২ ০৩৮ শস £৪ ৭5 তর শর) 
পপর ১৬. ৯ ০৮াপ৮১পি া সপেপীপালাসিপপীপাপাশশা 
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৬ দর্শনপরিচয় 
বাঙ্গালীর এই আত্মবিস্থৃতি লক্ষা করিয়া তাহার প্রাণ উদ্ধদ্ধ করিবার 
মানসে কবি শাখত জাগরণের বাণী গাহিয়া তাহাকে শুনাইলেন_ 


“এইথানে উদেছিল বুদ্ধের উন্নত আত্মা 
এইথাঁনে নদীয়াকিশোর 
বর্ণে গন্ধে ফুলে ফলে আছে তারা সমাহিত 
আছে জেগে প্রাণ-মাঝে তোর । 
এই জন্ম এই আত্মা নহে শুধু এ জন্মের নিত্যাতাঁর ব্য জাগরণ, 
চিরমাত। প্রকৃতির এ অমৃত বক্ষমাঝে অনু-কণা লতে না মরণ। 
যে নির্ধবাণ-মন্ত্রকথা শুনেছিল এ ধরণী,ত্যাগের সে স্বপ্ন পুর্ণ ধানে, 
(যে অম্ৃত'নামনয্ে প্রেমে মেতেছিল ধরা প্রাণ জেগে উঠেছিল গা 
আজো জাগে জগতের প্রাণে । 
নহে লুপ্ত নহে সপ্ত ভোগবতী ফল্তমত ওরে অন্ধ ও'র ভ্রান্ত চিত 
তোর মাঝে জাগিছে সতত ।৮_-“আকিঞ্চন দাস 1৮ 


বাংলার প্রাণের হ্বরূপ কথনে শ্রীঅরবিন্দ লিখিলেন-_ 
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উপক্রমণিকা ৭ 


গীত কাব্যময় মাঁনস-ছন্দ 

তেজ স্পষ্ট ও সরল বাঁক্য বিস্তাস রীতি-যাহা সুগভীর ও 
রাগ রপ্তিত খু তাবধারায় এবং সারল্যে বিমপ্ডিত 
স্থউন্নত মহোগ্মে অভিব্যক্ত ; 

মধুর-কম প্রেম-ভক্ভির উচ্ছ্বাসে স্বতঃই ওত: প্রোত:; 

স্বরূপে উত্ভামিত প্রদীপ প্রতিভা ; এবং 

বন্ধিষণ গৃঢ় অনুভূতি ও অন্তদ্টি-_যাহা নিয়তই | 
ক্রিয়াসিন্ধ ও হসংঘতভাবে সর্বদাই সতস্র্ত 

ইহাই বাংলা, ইহাই বাঙ্গালীর প্রাণের শ্বরূপ। 


_তাঁহাই যদি, তবে আজ বাঙ্গালীর এ হেন দুর্দিশায় মুহ্মান হইয়! থাকিলে 
চলিবে কেন? এছেন দুর্গতির অবসান, এহেন ল্জাকর কলগ্ষের মোচন 
তাহাকে যে করিতেই হইবে। বাংলা তথা ভারতের ও ভারতবাসীর 
হৃতগৌরবের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে যে তাঁহাকেই। কান্ত-কৰি 
রজনীকান্তের সুরে প্রাণের আবেগ ঢাঁলিয়৷ তাহাকেই যে আবার 
গাহিতে হইবে-__ ৃ 


“তোমারি চরণে করি দুঃখ নিবেদন-- 
শান্তি সুখামৃত অচঙ্প নিকেতন ।” 


সর্ধপ্রকারে ও সর্বাবস্থায় দুঃখ হইতে বিনির্্ত হওয়া মানব মাত্রেরই 
চরম ও পরম লক্ষ্য; অনর এই ছুঃখ নিরাকরণের উপায়ের উত্ভাবনেই 
জ্ঞানের বিকাশ। জ্ঞানের ব্যাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে অনুভূতির উদয় হয়, প্রাণে 
শান্তি আষে, সথখামূতে হৃদয় ভরপুর হইয়া যান ও.সেই অ$ল নিকেতন 
শ্রীতগবানের শ্রপাদপন্সে আত্ম-নিবেদন করিতে মানুষ শিক্ষা করে। 


৮" দর্শনপরিচয় 


“সরব্বং থবিদং ব্রহ্ম” এই ভাবধারা তখন সর্বদা সর্বাবস্থায় তাহার মনের 
মধ্যে দেদীপ্যমান হইতে থাকে, এবং উক্ত তন্বের উপলব্ধি পূর্ণরূপে 
হইলে, সর্ব-উপাধি বিনিদ্ধক্তি হইয়া মানুষ তখনই ভগবানের হলাদিনী 
শক্তির সার-সংযুক্ত মাধুধ্যময়ী ও জ্ঞানরূপা যে ভক্তি ১ তাহার 
অধিকারী হয়। মানব আত্মার বিকাশ, এমনই ভাবে সত্য ও সুন্দর 
পদ্থার অন্বর্তন করিয়া সাধিত হয়-_-মাচুষের স্বরূপ এমনই ভাবে ধীরে 
ধীরে কিন্তু অমোঘ ও অবার্থ গতিতে ক্রমবিবস্তিত হইয়! ফুটিয়া উঠে_ 

তাহার যিনি আগা, যিনি তাহাকে তাহার নিজস্ব চিদীনন্দের 
অভিব্যস্কিরূপে ষ্ট্রি করিয়াছেন, তাহাকে 'আবার মহানন্দে বিভোর 
করিয়। তুলে । 

ডুঃংখ কি? তাহার উৎপত্তিই বাঁ কোথা হইতে এবং কেমন করিয়াই 
বা তাহী দুর করিতে পারা ঘাঁয়-কি উপাঁয়ে, কি পথ অবলম্বন করিয়া 
ইহাই ভারতীয় সৃক্ল দরশনশান্তের মূল প্রতিপাগ্গ বিষয়। “দর্শনং দরশশনং 
প্রোক্তম্* দশনশান্্র অধ্যয়ন করিলে বিভিন্ন তত্বগ্রামকে- যথাঃ ষ্টি 
স্থিতি, লয় এবং আত্মতত্ব, পরকালতন্ব, ঈশ্বরতত্ব, অনৃষ্টতৰ, জগতের 
কাধ্য কারণ ভাঁখ ও তৎ্সমুদয়ের বিধান কর্তার বিশেষ জান প্রভৃতি 
সম্যক আয়ত্ত করিতে পারা যাঁয় ও এগুলির প্রত্যক্ষের ন্যায় গ্রতীতি 
জঙ্মে। আর্য খষিগণ এই হে এই জ্ঞান-শান্ত্রের নামকরণ করিয়া 
ছিলেন প্র্শন । বন্তত: যাবতীয় পদার্থের শ্বরূপ বা যথার্থ জ্ঞান যে 

শান্্রপাঠে অবগত হওয়া যায় তাহাই দর্শনশীস্ত। 

ভিন্ন ভিন্ন দর্শনকার ছুঃথ নাশের জন্ত বিভিন্ন পথ নির্দেশ করিয়া- 


পলক পপ নিপা পা 








১৯২ পাশপাশি শিপ নিশি 


১। "্হজাদিনীমারসমবেতসন্টিদ্রপা ভতক্কিঃ”-বলদেব বিগ্াতুধণ কৃত গোবিদ 
ভাস্ত॥ ৪1১২ ॥ 








উপক্রমণিকা ৯ 


ছেন) গ্ররুত পক্ষে কিন্তু দর্শন বলিতে “সর্বনোমুখ সত্যের এক মুখ 
দর্শন” ইহাই বুঝায়। প্রাচীন খষিদিগের মধ্যে যিনি ণ্ত্যের সার্ভৌম 
ভাবের যে ভাঁবাংশ অগ্ভূতি করিয়াছেন, অর্থাৎ সতোর সর্বতোমুখ 
স্বূপের যে মুখ তাহার নিজের মানদদৃষ্টির গোঁচর হইয়াছে, 
তাহাই তাহার দর্শন” এই হেতু দর্শন অনেকগুলি হইলেও, ভিন্ 
ভিন্ন দশনশাস্্র সত্যের উ্ীকদেশিক প্রস্থান-বিশেষ বা ব্যাখা হইলেও, 
বাঁহা দৃশ্ঠ, যাহা মূল মতা, তাহা একই 7 কাজেই বিবিধ দার্শনিকদিগের 
প্রবন্তিত বিভিন্ন দর্শনের মধ্যে বিরোধের প্রশ্ন কোনক্রমেই উঠিতে পারে 
নাঃ মেগুজির আলোচন। প্রনঙ্গে বাগবিতগ্রীর কোন অবসরই আসে 
না।  “সর্ব-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ” গ্রন্থ প্রণেতা শ্রীমংশঙ্করাচার্য বথার্থই 
বলিয়াছেন__ 


চা 
ঃ 


“বাদিভিদর্শ নৈঃ সর্ব শ্থিতে যত্বনেকথা। 
বেদান্তণ্ছ্যেং ব্রন্মেদমেকরূপ মুপাম্মহে ॥৮ 


পরম্পর বিবদমান দার্শনিক পণ্ডিত মণ্ডুপী নিজ নিজ দর্শন পক্থাহ্ছ্যায়ী, 
বিভিন্ন রূপে ধাহাকে দর্শন করেন--সেই একমাত্র বেদাগুবেছা ব্রহ্গকে 
আমরা উপাসনা! করি।; 


ও নম: গ্রাভগবতে গোবিন্দায় |” 


৯০ পপ ভিষ্িিশী শি ০৮০০০৮ শা ৮০ পাশশশিপাগি ৮০৮ িশিতিশশিশিপাশিপীিশিশীিপত এপ পতি ১শিিতিসিশিশীশপীলি দাতা তাপ পতাপিশীদাতত০ ০ পা পিপল পাশ দিপা পপি লা ০০5 


১। “02 391206, 10 15 58101099519 00615090৫15 06 %871905 
[00011030101)1021 001,006151211505 10 811 00611 (005) 56৮511 5)506105 
01011105007 (00110550097 0067), 11৩ 100 75 1281660 006 006 
001 “87১7৮, 0006 15211560 00088 06 6৫৪02, (210) 
0726 5907৩ 06108 86. 50151010102) 005 02051260007 2৪০ 
[89179001110 0 চ90850102, 


বেদ অপৌরুষেয়। চতুর্ধেদই ভারতীয় জ্ঞান-বৈশিষ্ট্যের প্রতীক 
“সর্ব-সিদ্ধান্তনংগ্রহ” গ্রন্থের উপোদবাত প্রকরণে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য 
ভারতীয় জ্ঞান ভাগডারের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন। খৰ্‌ 
সাম, বজুঃ ও অথর্বব এই বেদ চতুষ্য়কে (শ্রুতিকে) ভিত্তি করিয় 
ভারতবাধী ধর্ম (0019), অর্থ (9100), কাম (05510) ও মৌশ 
সাধন (501520075 6021 06115018006 ) উদ্দেস্তে প্চতুর্ঘিশস্থ বিদ্যান্ছু” 

* চতু্িশ বিদ্যার অন্থশীলন করিতেন? তাহার মধ্যে 


(ক) “্বেদান্গ” (002 2951112% 11000501005 ৬০০9১ 
অন্তর্গত ছয়টি; | 

(খ) “বেদোপাঙ্গ” (076 ১৪০01109101 1710179011501/ . 
1০৫ 11005 0111) ৬০৪৪ ) অন্তর্গত চারিটি ; 

(গ) “উপবেদ” ( 03৩ 901)010707021 ৬০৭৪5 ) এই সমুদ 
চত্ুর্দিশটি,। 

পবেদাঙ্গ” ছয়টি, যথা-_ 

১। শিক্ষা 5০12706 ০£2০০0765 &. 19130106105, 

২। কল্প-- 1২৮0৭] 09০, 


৩। ব্যাকরণ-- 219], 
৪। নিরুক্র-_ 15000102020 17/01016500]7 


বৈদিক দর্শন | - ১১ 


€ | জ্যোতিষ --১50107002), 
৬। ছন্দ 79500, 


“বেদোপাঙ্গ” চারিটি। যথা 


প। শীমীংসা। --5016702 ০1 158501110 3 “মীমাঁংসা” 

৮1 শ্যায় ] ০1001135 1060 00170621710 8110 06 

817 01211 106 ৬০৫৪5 & পন্যাঁয়ত 06815 

$/10 0) ০00712009115010 01 প্প্রমাণ”- লা 

21011011665 305106 01 1079%1600% 

৯। পুরাণ 11046 ৮110] 1912005 000 5097195০01 
00৮61770611 270 07065 01 106. [00501 
0 005 ৪17) 11 115, র্‌ 

১০। স্থিতি 716. পধর্মশান্ত্র? 0756 17160 150518055 079 
00695 (9108 00110117060 77 511 1 119 
৪1710. 0956125100৩ 8.006160 2170 ৪:০06৫, 
10001) 707 811--05 606 018591508610য 91 


11017 2100 107 02605, 


“্উপবেদ” চাঁরিটি। যথা 


১১) আম়ুর্ধেদ-_ 95০16008.0£ 276010175) 

১২।  অর্থবেদ- 19501600501 ৮৮০8101) & (30৮81010000 
” ১৩। ধনুর্বেদ-__ 4১10217 & 075 50157020121, 

১৪ | গন্ধর্ববেদ---590161056 2170. 21 0£ 10510. 


১২. দর্শনপরিচয় 


এই চতুর্দশ বিদ্তার সাধনার ফলে আধ্য খধিগণ জীবের ছঃখ নিবারণ 
কল্পে যে সভ্য-দর্শন লাঁভ করিয়াছিলেন তাহাই ভারতীয় দর্শন নামে খ্যাত। 
প্রধানতঃ ভারতীয় ষড়-দর্শনই বিশেষ ভাবে প্রসিদ্ধ? যথা 


প্বাস: বেদান্ত কর্তীস্তাৎ মীমাংসা খলু জৈমিনিঃ, 
বৈশেধিকো কণাদশ্যাৎ গাতগ্জলং পতঞ্জলি:, 
সাংখ্যস্ত কপিল: কর্তা স্তায়কৎ গোঁতমোঁমুনি |” 
১ম--মহর্ষি কপিল প্রবর্তিত “সাংখ্য” দর্শন, 
২য়--মহষি পতঞ্ুলি প্রবর্তিত “পাতিষ্ল” দর্শন, 
৩য়--মহযি গোতম প্রধভিত “ন্যায়” দর্শন, 
৪র্থ-মহধি কণাদ প্রবর্ঠিত “বৈশেষিক” দর্শন, 
£. ৫ম-মহষি জৈমিনি প্রব্িত “মীমাংসা” দর্শন বা পূর্বরমীমীংসা, 
৬ঠ-*-মহবি বেদব্যাস প্রবর্তিত “বেদান্ত” দর্শন বা প্ৰরহ্গহত্র” বা 
“বৈয়াঁসিকী ন্তারমালা” বা “উত্তর মীমাংসা” । 
এই ছয়খানি দর্শন শাস্ত্র বাতিরেকে ভারতবর্ষে আরও অনেকগুলি 
দর্শনশাস্ধের প্রচলন ছিল। “সর্ধ-দর্শন-সংগ্রহ” শ্রীঘন মাধবাচাঁধা 
প্রণীত একখানি প্রামীণিক গ্রন্থ, ইহাতে তিনি দশখানি দর্শনের সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় দিয়াছেন এবং গ্রন্থ-শেষে বিখিয়।ছেন-_ 
"ইতঃ পরং সর্ধদর্শনশিরোমণিভুভং শাঙ্করদর্শনমন্যত্র লিখিতম্‌ 
ইত্যত্্র উপেক্ষিতমিতি 1৮ 
এই একাদশখানি দর্শন যথাক্রমে _-চার্ববাঁকদর্শন, রত, বা জৈনদর্শন» 
বৌদ্ধদর্শন। বামানুজদর্শন,। শঙ্করদর্শন, পূর্ণপ্রজ্ঞার্শন। শৈবদর্শন। 
নকুঙগীশপা শুপতদর্শন, প্রত্ত্যভিজ্ঞাদর্শন, রসেশ্বরদর্শন ও পাঁণিনিদর্শন 


বৈদিক দর্শন ১৩. 


উক্ত দর্শনগুলির মধ্যে রামাহুজদর্শন, শঙ্করদর্শন ও পূর্ণপ্রজ্দর্শন 
বেদান্তদর্শনের প্রস্থান বিশেষ; এবং নকুলীশপাশুপত্দর্শন, প্রত্যতিজ্ঞা- 
দর্শন ও রমেশ্বরদশন শৈবদর্শনের প্রস্থান-বিশেষ মাত্র । কাজেই মূলত: 
পূর্ববোক্ধি ফড়দর্শন ও এই দর্শনগুলির মধ্যে শৈবদর্শন, পাণিনিদর্শন, 
চার্বাকদর্শন। অর্থত্‌ বা জৈনদর্শন ও বৌদ্ধদর্শন এই একাদশ সংখ্যক 
দূর্শনই ভারতীয় দর্শন-শান্ত্র বলিয়। প্রসিদ্ধ। সাংখ্যাদি যড়দর্শনই 
বেদমার্গবিহিত দরশন বা “বৈদিকদর্শন” নামে খ্যাত, এবং শৈবদর্শনগুলি ও 
পাঁণিনিদর্শন ব্যতিরেকে অপর তিনখাঁনি দর্শন, যথা-_চার্বাকৃদশন, অর্থত, 
বা জৈনদর্শন ও বৌদ্ধদর্শন “তথাকথিত বেদমার্গ-বিরোধী-দর্শন” আথ্যায় 
সাধারণের মধ্যে পরিচিত। এতদ্ব্তীত ভারতীয় ভাব-দর্শন অর্থাৎ 
'মানবতদশন' (1011. 1১000050015 ) ভারতবর্ষের একটি £ বিশিষ্ট 
সম্পদ। 

মানবের ত্রিবিধ দুঃখ নাশের উপায় স্বরূপ এই দর্শনগুলিতে বণিত 
জ্ঞানের পূর্ণ নাক্ষাৎকার লাভ করিতে হইলে ও ততসমুদয়ের বিস্তারিত 
আলোচনা ও তত্তৎব্ষয়ের বিশিষ্ট জ্ঞান সমাক্রূপে আয়ত্ত করিয়া 
মনে প্রাণে তাহা! অনুভব করিতে হইলে বুঝিবা একটি জীবনে কুলায় না 
নানধ-দীননও ক্ষণস্থায়ী, জীবন-সংগ্রামে বিভ্বুও যথেষ্ট, এ কারণ পূর্বেধান্ত 
দশনগুলির প্রতিপাগ্ত বিষয়-বস্তর অবতাঁরণা মাত্র করিয়া, সেগুলির 
আলোচনার জনসাধারণের কথঞ্চিৎ কৌতুহল ও আকাক্রা জাগরিত 
করিতে যত্্ণীল হইয়া, কয়েকটি মাত্র প্রবন্ধে নেগুলির যথাসাধ্য সংক্ষেপে 
শুধুই পরিচয় দিয়া “দর্শনপরিচয়” রচিত হইল। ভগবান আমাদের 
সহায় হউন, ইহাই আমাদের একান্ত কামনা-- 


১৪ দর্শনপরিচয় 


“য একোহবর্ণো বুধা শক্তিযোগাদ্‌ 

বর্ণাননেকান্‌ নিহিতার্থো দধাতি । 

বি চৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ 

মনো! বৃদ্ধা শুভয়া সংযুনক্ত, |” 
শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্‌, ৪--১। 


_যিনি এক হইমীও সর্বব্যাপী, এবং বিনি নিক্ষিয় হইয়াও স্বীয় 
শক্তিযৌগের প্রভাবে সর্বকাঁলে সফল জীবের যাঁণতীয় অভাব ও দুঃখ 
মোচন করেন -যে পরম পুরুষ বিশ্বের মানি ও অন্তঃ স্বরূপ, হিনি, 
আমাদিগের মকলকে, সহ্যের পথে, শীতির পথে, কল্যাণের পথে, 
মিলিত করুন । ১ | 


. ব্রিলোবীস্থ মকলের কলাণ হউক-_ 


“ও শিবসন্কল্পমন্ত্র |” 


পাপ পা পপ বাপ্পী পাপ পাপ পাপা পাস০ 
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শাঁহশ্যার্্পন 


যে শাস্ত্র সম্যক জ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে তাহার নাম সাংখ্য। বস্ততঃ__ 
“সংখ্যান্‌ প্রকুর্বতে যেতু গ্রকৃতিঞ্চ গ্রচক্ষতে | 
তত্বানি5 চত্ুর্ষিংশৎ তেন সাংখাঃ প্রকীর্তিতা ॥ 
--গ্রকৃতির ব্যক্তরূপই গ্রতীয়মান জগৎ এই বাক্ত প্রকৃতির গ্রক্কৃতি, 
বিকৃতি ও বিকার নিবন্ধন যে চতুর্রিংশতি তত্বের * উদ্ভব হয়, তাহার 
সংখ্যা নির্দেশ করিয়া সাংখ্য শান্তর কীন্তিত হইয়াছে। “সং অর্থে 
সম্যক ও খথ্যা” অর্থে জঞান_ এই দুইটি শব হইতে “দাংখ্যঃ শব নিম্পন্ন 
হইঘ্বাছে। 
মহধি কপিল দেব সাংখ্যদর্শনের প্রথম আচার্য্য ও প্রবর্তক এবং 
তাহার প্রণীত সাংা-ত্রের নাথ “তসসমাস”। তত্বপমাস নিতান্ত 
সংক্ষিগ্রন্থ, ইহাকে সাংখ্যরর্শনের ্থগীপত্র বল! চলে, কারণ ইছাতে 
সাংখ্য-দর্শনের সমস্ত তত্বগুলি নংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে । যহধি কপিল 
বলিতেছেন_-“অধাতত্তত্ব ( সমাস: ) সমায়ায়”--তবদমাল' সাংখ্য-ুত্ 
ব্যাথা! করিতেছি । সর্বমমেত তেইশটি হুত্র ইহাতে আছে) 





১। ১ম- প্রকৃতির অবাকরূপ, ইহাই প্রকৃতির বরপ। ২য়-মহৎ ঝ| বুদ্ধিতধ। 
ও সত্ব, রঙ্থ ও তম এই ভ্রিওপাক়্ক অহস্কার। ৪র্--৮ম, শব্দ, স্পর্ণ, রূপ, রদ, গন্ধ খই 
পঞ্চতন্মাত্র | *ম--১৯প, চঞ্চু, কর্ণ, নানিকা, জিব, তক এই পঞ্চ জাদেক্রিয় ; বাক, পাণি, 
পাদ, পায়ু, উপস্থ এই পঞ্চ কর্শেত্রিয় ও মন, এই সর্বসমেত একাদপ ইত্রিয়। ২*শ-- 
২৪শ, ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ বা| বাহু ও বোম্‌, এই পঞ্চ মহাডৃত- এই চতুধ্বিংশতি তথ 


১৬ দর্শনপরিচয় 
সবত্রগুলি এইবূপ--_ 

১ম হুত্র-_“অষ্ঠৌ প্ররুতয়: 1” 

২য় সুত্র-_“ষোড়শকন্্ব বিকাঁরঃ 1৮ 

৩য় সত্র--“পুরুষঃ 1” 

গর্থ শুত্র--“ত্রেগুণাম্‌।” 

৫ম হুত্র-“সঞ্চর: প্রতিসঞ্চরঃ|% 

৬ষ্ঠ ত্র এআধ্যাত্মমধিভূতমধিদৈবম্।৮ 

ইত্যাদি, ইত্যাদি। 

এই মূল গ্রন্থ “তত্বসমাসের” প্রপঞ্চন বা বিবিধ ব্যাখ্যানই সাংখ্যদর্শনের 
প্রচলিত গ্রন্থ, এবং এইজন্ুই সাঁংখ্যদর্শনের অপর নান সাঁংখ্য-প্রবচন। 
বিজ্ঞানতিক্ষু বিরচিত “সাংখ্-প্রবওনসথতরই” বড়্ধযায়ী “সাংখা-প্রবচন দন” 
বলিয়া বিখ্যাত কিন্তু ঈশ্বর: প্রণীত “সাঁংখ্য কাঁরিকার” তুলনায় ইহা 
আধুনিক গ্রশ্থ। স্বরচিত গ্রন্থ সঙথনধে বিজ্ঞানভিক্ষু লিখিয়াছেন__ 


“কালাকভক্ষিতং সাংখ্য-শান্ত্রং জ্ঞানস্ধাকরম্‌। 
কলাবশিষ্টং ভূয়োখপি পুরয়িষো বচোহমৃতৈঃ ॥” 


জ্ঞানের উতৎ্দ যে দাংখ্যমশান্ত্র তাহা কালকবলিত্প্রায়, এই সাংখ্যকে 
আমি নিজের কথা দ্বারা! পূর্ণ করিব । 

ঈশ্বরকৃষ্ককৃত “সাংখ্যকারিকা” গ্রনথই দার্শনিকদিগের মধ্যে সুপরিচিত 
ও শ্রীমান্ত, এবং ইহাই সাংখ্যদর্শন বলি বিখ্যাত। খুষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে 
এই “সাংখ্যকাঁরিকা” গ্রন্থই চীন ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। ঈশ্বরকৃষণ 
_লিখিয়াছেন যে তীহার গ্রন্থ পঞ্চশরিখাচার্যের “যতন” নামক গ্রন্থের 
সংক্ষিপ্তমারমাতর, বথা--- 


সাংখাদর্শন ১৭ 


*সপ্তত্যা কিল যেহ্রধান্তেহ্থাঃ কত্নন্য যঠিতন্সথ। 
আখ্যায়িকাবিরহিতাঃ পরবাদবিবর্জিতাশ্চাপি 19 
_ সাংখ্যকারিকা, ৭২শ শৃত্র ॥ 


-_পঞ্চশিখাচীর্যা গ্রণীত বটিতস্ত্রে যে সমুদয় বিষয় আলোচিত হইয়াছে 
কারিকায় (১ম হৃত্র হইতে ৭*শ ুত্র পর্য্যন্ত) সেই সমুদয় বিষয়ই 
আলোট্তি হইয়াছে; পরমত খণ্ডন বা আখ্যায়িকা ভাগ, যাহা যঠিতন্ত্রে 
আছে, কারিকায় তাহ! বিবার্জত হইয়াছে । 

এই বিরাট গ্রন্থ ষণ্ঠিতন্্র এখন লুপ্ত । ষাট অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়! 
গ্রশ্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়৷ পঞ্চশিখাচার্্য এই গ্রন্থের নামকরণ 
করিয়াছিলেন পি তস্থ” | “রাজবার্তিকে” উক্ত হইয়াছে- ্‌ 

“গ্রপানান্তিত্বমে কত্মর্থমত্বমথান্য তা । 

পরাধথ্যঞ্চ তথানৈক্যং ধিয়োগা যোগ এব চ॥ 
শেষ-বৃত্বিরকর্তৃত্বং মৌলিকার্থা: স্ৃতা দশ। 
বিপধায়ঃ পঞ্চবিধস্তথোক্কা নব তুষ্টয়ঃ ॥ 
করণানামসামর্য-মষ্টাবিংশতিদা মতং। 

ইতি যষ্টিঃ পদ্দার্থানামষ্টাতিঃ সহ সিদ্ধিভিরতি ॥* 

দশটি প্রধান বা মৌলিক পদাথ ১ সম্বন্ধে দশ অধ্যায়; পীঁচ প্রকার 

১। মৌলিক পদার্থ দশটি যথা, ১ম-_ প্রকৃতি ও পুরুষের অস্তিত্ব; ২য়- প্রকৃতির 
একত্ব ; ও-_প্রীতি, অধীতি, বিষাদায়ক ও ত্রিগুণাক্ক জগৎ ইত্যাদি বলির! অর্থমত্ব) 
গর্ঘ-নানাবিধ উপায়ের দ্বারা আত্মার কার্ধয করিতেছে বলিয়া পরার্থত্ব ; «ম--ত্িগুপ 
জবিবেকী ও বিষয়াস্্ক বলিয়! ইহার অগ্ত্ব অর্থাৎ পুকব হইতে অভির ; ৬ জন্ম মরণ 
ও ইন্তির়ের বিফলত হেতু পুরুষ এক নহে বহু; ৭ম--পুরুষ দেখিতে পাইবে এবং 

২... | 






১৮ দর্শনপরিচয় 
& 


জা লা ১ সম্বন্ধে পাচ অধ্যাক্সঃ নবম তুষ্ট ং সৎ | 
) বুদ্ধি ও ইন্জিয়ের অপূর্ণত| হেতু অষ্টাবিংশ আশক্তি রগ স্ব 

ধা রি অধ্যায় এবং পুরুঘার্থ গ্রয়োজক অ্টসিদ্ধি ও টি ৮ 

 অধ্যায়-_এই সর্ববসষেত বাট পদার্থ সন্থন্ধে ষাট অধ্যায়। খ্ি 





সী পাসাশপ পাশপাশি পাসপপপ্পাশপ পাপাশাশী পাশাপাশি স্পা 





এলপি 


দেখিরা মুক্ত হইবে বলি! এবং প্রকৃতিরও দেই অভিপ্রায় পরস্পরের যোগ ; ৮ম--. ন্ 
চরিতার্ধ হইলে শরীর হইতে ভাহার বিচ্ছেদ সম্পাদিত হয় বলির প্রকৃতি ও পুরু.বর 
মধ্যে বিয়োগ ; »ম_চক্রত্রমণবৎ পূর্বব-বেগ বশে শরীরের স্থিতি ; ১*ম - প্রকৃতির বিপরীত 
ধর্মাবলম্বী বলিয়া পুরুষের অকর্তৃস্ব । 

১। পাঁচটি বিপর্ধায়, ধখা--তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিত্র:, অন্ধতামিত্রঃ। ইহাদের 
অন্য সংজ্ঞা অবিষ্তা, অম্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও ভয়। ইহাদের মুলে অবিষ্ধা! ; অবিদ্ধা! ক্ষেত্র, 
মোহাদি ্গেত্রের ফপল। 

২। তুষ্ট নয়টি, যথা-_আধাত্মিক তুষ্ট চারটি-_ প্রকৃতি, উপাদান, কাল ও ভাগ্য। 
পাঁচটি বাস তুষ্ট, ইহারা ধনোপার্জনাদি দৌষজাত। তুষ্ট অর্থে 'এতেই হ'বে আর আবন্য" 
, নাই' এইরাপ ভাব) বিজ্ঞান পথে ইহারা বাধা স্বরূপ, ইহারা মোক্ষেরও অনুকূল নয. 
 নিশ্েট ভাবই তু, ইহা ফিষেফ বিরোধী । | 

৩। আশক্তি আটাশি. যথা-_আট প্রকার সিদ্ধির অভাব ও নয় প্রকার তুষ্ট জ্ঞানের 
অনুকূল নহে ঃবলিয়। এই সাতরটি বৃদ্ধিবধ, অর্থাৎ বুদ্ধির অপামর্থ বা অপূর্ণতা রূপ বধের 
সহিত সহযোগে তৃতীয়া! বাকি এগারটি ইঞ্জিয়বধ, যখা--বধিরতা, কুঈ, অন্ধতা, জড়তা, 
অজিস্ুতা (স্থাণ লইতে অস্ত), মূকত্ব, কৌণ্য, পঙ্গুতা, খপ্প, বিকলাঙ্গ ও মন্দতা : 
(মনের দৌয )--সন্মেত এই আটাশটি.আশক্তি। উক্ত আটাশটি বধকে আশক্কি বলে, 

অপূর্ণভায়ই ইহাদের স্থিতি। | 
৪। অঙ্ট সিদ্ধি, বখা-_পুরুষার্থ অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করিতে, হইলে যাহা প্রয়োজন 
তাহাকেই সিদ্ধি ঘলে। ছুঃখবিতাত অর্থাৎ ছুঃখ নাশের জন্ত মুখা প্রয়োজন তিনটি' ও 
গৌণ গুযোজন পাঁচটি । তত্ব-কথা পাঠ, শ্রবণ, স্বরং স্মরণ, এবং তাহা হুহদগণের সহিত 
অনল ও ধ্যান এই পাঁচটি গৌণ সিদ্ধি, এবং বিবিধ দুঃখের বিদাশ এই তিনটি মুখ সিদ্ধি 


সাখ্যদর্শশ ৬ 


শ্বিতজ” কোথায় যে কোন গ্রন্থাগারে কোন পূর্বস্থরি বিজ্ঞানাচার্যের 


রংশধবদিগের গৃছে আবর্জনা স্বরূপ রক্ষিত অবস্থার কীট-দষ্ট হইতেছে তাহ 


কে বলিবে? লে যাহ! হউক, সীংখ্যের মৃগ প্রতিপাদা বিষয়গুলির এখন 


সংক্ষিণড পরিচয় লওয়া যাউিক। “তত্থসমার 'বষ্িতক্ণ। “সাংখ্যকাঁরিকা?। 
গৌড়পাঁদাচার্যোর “সাংখ্যকারিকাভায়', বাচম্পতি মিশ্রের “লাংখ্যতত্থ- 
 কৌমুদী”, বিজ্ঞানভিক্ষু কৃত “সাংখ্য প্রচনভায়্' ও “সাংখ্যসার' প্রসৃতি 
সাংখ্যদর্শনের প্রামাণিক গ্রন্থ । সাংখ্যের ব্যাখ্যা পুস্তকও অনেকগুলি 
বিদ্যমান, তথ্মধ্যে “তত্সমাস-দীপিকা, “তত্বকীমুদী”, “সাংখা-প্রদীপ* 
“সাংখ্যতন্ব প্রদীপ” 'পুর্িমা” “আভা” প্রতৃতিই বিশেষরূপে প্রসিদ্ধ । 

সাংখ্াকার বলেন 

“অথ ত্রিবিধ ছুঃখা ত্যস্ত নিবৃত্বিরত্যন্ত পুরুষার্থঃ |” 
সাংবাপ্রবচনশুর্র। ১-৯। 

ত্রিবিধ দুঃখের সম্পূর্ণ বিরতি বা নিবারণেই জীবের মুক্তি । ব্রিবিধ 
দুঃখে জীব প্রগীড়িত। ত্রিবিধ ছুঃখ যথা-_আধ্যাত্মিকঃ ; আপিদৈবিক,* 
আধিভৌতিক। আধ্যাত্মিক ছুঃখ দ্বিবিধ-রোঁগাদি হেতু শারীরিক 
ছুঃখ এবং রিপুদিগের জন্ম মানসিক দুঃখ । বজ্র, ভূমিকম্পনাদি দৈব 
দুর্ঘটনা হইতে যে দুঃখ তাহাকে আধিদৈবিক দুঃখ বলে ও মানুষ হইতে 
এবং পণ্ড ও স্থাবর জঙ্গম জনিত যে দুঃখ তাহার নাম আধিভৌতিক 
দুঃখ । এই ছুঃধত্রয়ের একান্ত এবং অত্যন্ত নিবৃত্তি বা নিবারণ সকল 





সন 
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জীবেরই অভি.প্রত। ছুঃখ নিবারণের যে সমুদয় উপায় অবলম্থিত হয় 


ও দর্শনপরিচয় 


তথ্মধ্যে লৌকিক উপায় নিশ্চিত বা সম্যক নহে, কাজেই সামরিক 
মাত্র; বৈদিক অর্ধাৎ বেদ-বিহিত যজ্ঞানুষ্ঠান প্রভৃতি উপায়ও অবিশুদ্ধ 
বা বিশ্ব, ক্ষর ও তারতম্য বিদ্যমান হেতু স্থায়ী নহে, কাজেই দৌষযুক্ত। 
মাংখ্যকার বলেন, জ্ঞানই ছুঃখনাশের শ্রেষ্ঠ উপায় । 

সাংখ্যের দুইটি মুল তত্ব প্রকৃতি ও পুরুষ। পুরুষ বাঁ জ, অর্থাৎ 
যেজানে--মাত্মা) আমি, (জ্ঞা+উ)-__ইনি নিগুপ, নিত্য ও চৈতন্ 
স্ব্ূপ। প্র+করোতি প্রকৃতি, অর্থাৎ বিশ্ব ধার কৃতি তিনিই 
প্রকৃতি-__-ইনিই জড়াত্মক সর্ব বাহ্‌-জগতের মূল। সত্ব, রজঃ ও তম 
এই ব্রিগুণের + সাম্য এবং সাম্য-বিড্রাতি অবস্থান্গসারে প্রন্ততির অব্যক্ত 
(প্রকৃতির স্বরূপ, নিত্য ও সচেতন) ও ব্যক্ত (প্রক'তর প্রতীয়মান 
বাঁ রূপ) এই দুই আখ্যা। জড় প্রকৃতি ও চিৎ পুরুষ উভয়ই নিক্ষিয়; 
কিন্ত উভয়ের সাধ্য ও সংযোগ হেতু ষে পরিণাম হয় তাহাই ব্যক্ত ও 
ক্রিদাশীল) এবং ইহাই কৃষ্টিতব। জঞ। ব্যক্ত ও অব্যক্ত (অর্থাৎ আমি 
'ছাঁড়। আর যাহা কিছু, অর্থাৎ প্রকৃতি) এই তিনের বিজ্ঞান হইতেই 
দুঃখের চরম নিবুত্ব হয়_-ইহাই সাংখ্য মত। “চেতন পুরুষ এবং 
অচেতন প্রক্কৃতি পরস্পর সম্মিহিত হইলে বে জ্ঞানরূপ ফল উৎপন্ন হয়, 
যাহাতে চেতনের আভাগ এবং অচেতনের পরিণাম একত্রিত হয় মেই 
ফলের নাম যহৎ ব| বুদ্ধিতত্ব। ক্ষুদ্রা্ষুদ্র জ্ঞান পুষ্পাবাঁ আমি-রূপ 
শুত্রের দ্বারা গ্রবিত হইয়া জীবনমাল্যে পরিণত হইয়াছে । জ্ঞানের মূলে 
অল্নভূতি।” মাংখাকার প্রকৃষ্ট জানের উপদেশ মানসে পঞ্চবিংশতি 
তত্বের অবতারণা করিয়াছেন, যথা -- | 
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প্রথম তত্ব_মুল প্রকৃতি, অর্থাৎ অবিরত রতি ০০ অব্যক্ত 


 প্রর্ৃতি। 

তীয় হইতে অষ্টম তত্-_মহৎ অর্থাৎ বুদ্ধি আঁদি সপ্ত তত, রি 
্রন্কতিও বিরতি উভয় ভাবাপন্ন। 

নবম হইতে চতুবিংশ তত্ব_এগুলি বিকৃতি অর্থাৎ বিকার, সংখ্যায় 
যোলটি, এ সকল নিছক বিকৃতি, কাহারও প্রকৃতি নছে। 

পঞ্চবিংশ তত্ব--পুরুষ বা জ্ঞ, ইনি কাহারও প্রকৃতি অর্থাৎ মুল নন, 
কাহারও বিকৃতিও নন, ইনি নিত্য চৈতন্থ শ্বরূপ। 


চি 
[২ তিত্ব-অবতারণিকা' পৃষ্ঠা-_২১। 


* সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতি তন্ব। 
১ চভোক্ষেচা 
১6110150118, 
২1 1১70৫100101 
11107010171 
81200610001006 
[75 1715791 
৮০010 
1 পঞ্চ তম্াও স্পদন মাত্র, বথা--রপ রপই, ষাহ। কেবলমাত্র রূপ তাহাই রূপ 
তগ্মাত্র ; মূল রূপ একটি স্পদন মাত্র; রূপ নীল, গীত, লোহিতাদি নানায়প হইতে 
. পারে-বস্ততঃ বছবিধ ম্পন্দনের একীভূত দংখা! অনুসারে রূপ কখনও ৮ কখনও 
গীতবর্ণ, কখনও লোহিতবর্ণ। 
$ ইহার! পঞ্চ-তন্যান্র শব্দাদি গ্রাহী। 
$ পঞ্চ ভূত সহজ অর্ধে গন্ধাদির কারণ, কিন্তু ইহারা সংজ্ঞা মাত্র, বখা--যে ভূতের 
কারণ শব তন্মাত্র, অর্থাৎ যে ভূত হইতে শব আমাদের দ্বারা অনুভূত ছয় তাহা আকাশ 
ভূত বা ব্যোম। আকাশ শুধু 'ঈখার' (6136) নহে। ব্যোষ প্রতি পঞ্চভৃত, মন 
প্রভৃতি একাদশ ইন্রিয়, গন্ধ ইত্যাদি পঞ্চ তম্মাত্র এই সকলগুলি ও অহম্বার, ইহারা 
প্রতোকরিই ধথাক্রমে একটি পূর্বব্তীটির প্রকৃতি কারপ। প্রকৃতির প্রক্কৃতি-বিকৃতি 
বিকার এমনই ভাবে পরম্পরা -সন্বদ্ধে জগৎ-প্রপঞ্চে যোগে অতিবাক্ত। 





... সাংখ্যদর্শন ২৩... 
ঈন্্রিয়ের অপর নাম “করণ” | ৃ 
ংখ্য মতে ভ্রিবিধ অস্তঃকরণ। বুদ্ধি, অহস্কার ও মন) সমস্ত বিষয় 

উপলব্ধি করিবার মূল কারণ এবং দশটি বাহ্‌ ইন্্িয় ইহাদেরই দ্বার স্বরূপ । 

এই ত্রয়োদশ কারণ পরস্পর বিভিন্ন, ইছারা ত্রিগুণ হইতে জাত অথচ 
প্রদীপের স্তায় বিষয় মকণ প্রকাশ করে। ইহারা পুরুষের জন্থই বিষয় 
মকল প্রকাশ করিয়া বুদ্ধিতে প্রেরণ করে এবং ইহার! বুদ্ধিস্থ হইলেই 
পুরুষের তাহ উপলব্ধি হয়। 

থে বুদ্ধি হইতে সমন্ত ইত্জিয়-গ্রাহ পদার্থ পুরুষ উপলব্ধি করেন, সেই 
বুদ্ধি হইতেই আবার মূল প্রক্কৃতি ও পুরুষের মধ্যে যে সুক্ষ প্রতেদ তাহা 
অবগত হইতে পারা যায়। 

_ এই অবগত হওয়ার নাম “বিবেক খ্যাতি” বা “বিজ্ঞান” । 

এই বিজ্ঞান আমিলে আমাদের প্রক্কতিজ “মহং জান। বিদুরিত হয়; 
প্রকৃতির সহিত পুরুষের বন্ধন ঘুচিয়! যায়, পুরুষ মুক্ত হন। 

সাংখ্যকার বলেন--“পঙ্গ ্ধবৎ উভয়োরপি সংযোগঃ তৎকৃতঃ সর্গঃ-” 

--সাংখ্যকারিকা, ২১শ নুত্রার্ধি। 

অর্থাৎ, ক্রিয়াশীল চক্ষুহীন অন্ধের সহিত চক্ষুম্বান্‌ অথচ ক্রিয়া 
শৃন্ত পঙ্গুর সংযোগের স্ত্রায় প্রক্কৃতি পুরুষের সংযোগ । প্ররূতি অন্ধ 
পুরুষ পন, উভয়ের সংযোগের ফলে ক্যষ্টি ঘটে, অর্থাৎ অব্যক্ত ব্যক্কে 
পরিণত হয়। 

এখানে একটি কথা বলিয়া রাখা আবস্তক, রবী শব তত্বসমাস বা 
সাংখ্যকরিকায়--কোথায়ও ব্যবন্ধত হয় নাই। “ঈশ্বরাসিদ্ধে:*__ 


০ সাপ পপ পপ পরপর পপ পা 


* প্করণং সাধকতমং ক্ষেগারেজিয়েছপি 1" 


৬ পাপী পাপ পপ সপ পন পপ পপি পোপ নপিপাপিিপিসিপসপপিশপাাপাশীদিশীপাী 


২৪. দর্শনপরিচয় 


. লাংখ্যপ্রকন, ১৯ সুত্র, বা “প্রমাপা ভাবাকতৎসিদ্ি:*_-&, 1১০ প্রস্তুতি 
গুগুল বিজ্ঞানভিচ্ষু প্রীত একমাত্র সাংখ্যপ্রবস্ন-সথ্েই পাওয়া যায়। 
অতগব ঈশ্বর আছেন কি নাই অথব! ঈশ্বরকে সিদ্ধ করিবার কোন 
প্রমাণ আছে বা নাই প্রভৃতি অজেয়বাদ প্রবর্তিত তর্কজাল বিস্তারের 
কোনই যৌক্তিকতা থু'জয়া পাওয়া যায় না। উপরস্ধ বৈষবের রাধারুষ 
তন্ত্রের শিবশকি, রামান্ুজাচার্য্য গ্রদশিত বেদানস্তের সোপান, সাঁংখ্য 
দর্শনের গ্রকৃতি-পুরুষের উপরই প্রতিষিত। 1 শ্রীমন্তগবতগীতায়ও এ 
বিষয়ের বেশ সুম্পষ্ নির্দেশ পাওয়া যায়। গীতা বলেন, সাঁংখ্যো্ত গ্রকৃতি 
ও পুরুষ ভগবানের দুইটি বিভাঁব (85260)-_-অপরা ও পরা; অপরা 
সাংখ্যোক্ত প্রধান ৰা মূল প্রকৃতি এবং পরা সাংখ্যোক্ত পুরুষ। অপিচ, 
জ্ঞানী ধাহাকে ব্রদ্গ বলেন, যোগীরা তাহীকেই পরমাত্মা বলেন, আর 
ভক্তের তাহাকেই ভগবান বলেন। $£ অতএব ব্রহ্ম, পরমাত্ম। বা ভগবাঁন 
লইয়া বাক বিতণ্ডা করার কোনই আবশ্বকত1 নাই। বক্গজ্ঞান, বন্ষের 
ক্বরূপ' তাহার শক্তি ও মহিমার কথা, ব্রহ্মের সর্ধব্যাপকতা, তাহা” 
নিগুণত্ব ও নিম্কুয়ত্ব বেদ উপনিষদ প্রভৃতি শ্রুতিতে রেশ বিশদরূপে 
বর্ধিত হইয়াছে । এই সকল বুঝিতে হইলে চাই, জ্ঞান, চাই লংধনা__ 
আর মানবের পক্ষে নিজের স্বন্ধপ বুঝিতে শিক্ষা! করাই তাহার পক্ষে 
প্রথম ও শ্রেষ্ঠ সাধন! । সাংখ্যকার সেই পরমার্থতত্ব বা আত্মতত্ব উপদেশ 





1 0 “এতাবদ বা! ইদম্‌ সব্বম্‌। অন্রং চৈবান্নাদশ্চ 1”--বৃহদারণাক, ১।,।৬-_জন্র ও 
অন্লাদ, এই উভয় মিলিয়াই সমস্ত জগৎ । 
$ 0 “াসামনন্ধি প্রকৃতিং পুরুষার্ প্রবর্তিনীমূ। 
তদ্দর্শিনমুদ্ানীনং ত্বামেব পুরুষং বিছুঃ ॥* 
»কুমার্সন্তব”, ২ সর্গ--১৩শ শ্লোক, কাজিদাস। 


আাংখ্যদর্শন ২৪. 
করিয়াছেন; জা লাক তালা নি তে পারে ও .ঃ 
ব্্নিরববাণ অর্থ মোক্ষা পায়। 

গ্রকৃতি ও পুরুষ সম্বন্ধে আরও এক বিশেষ জান সাংখ্যে উপনি 
হইয়াছে। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে প্রক্কৃতি ব্রিগুাত্মক এবং পুরুষ নিগু। 
পুরুষ কোন কারণ হইতে উত্তৃত হন না এবং পুরুষ হইতেও কোন 
কিছুরই উদ্ভব হয় না। প্রকৃতির রজঃঃ সত্ব ও তম গুণ দ্বারা যথাক্রমে 
সৃষ্টি, স্থিতি ও গ্রলয় সাধিত হয়। স্থষ্টি অর্থে আবির্ভাব ও প্রলয় অর্থে 
তিরোভাব বুঝায় । প্রকৃতির স্কুল ক্রিয়া দ্বারা যখন জগৎ স্কুল রূপ ধারণ 
করে তখনই প্রকৃতির আবির্ভাব এবং যখন প্রকৃতির স্ুঙ্সক্রিয়া দ্বায়৷ জগৎ 
ক্স ভাবাপন্ন হয় তখনই প্রক্কৃতির তিরোভাব হয়। বস্ততঃ প্রকৃতির 
বিনাশ নাই। সৃষ্টির প্রবৃত্তি ও তোঁগের উপাদান প্রক্কতিতে বিদ্যমান 
এবং পুরুষের সংযোগে প্রকৃতির সৃষ্টি ও ভোগ হইয়া থাকে-প্রঞ্কতিই 
ভোক্তী ও কর্ী। পুরুষ ভোক্তাও নন কর্তীও নন--প্রকৃতিতে সংঘোগ 
বশতঃ পুরুষ কম্মারূপে প্রতীয়মান হন-_ 


*্প্রুকতেঃ ক্রিযমাণানি গুণৈঃ কর্মানি সর্ববশঃ | 

অহস্কার-বিমূঢ়াম্মা কর্তাহমিতি মন্ততে ॥”__গীতাঃ ৩২৭ শ্লোক । 
[ কর্খানি সর্বশঃ (সমস্ত কর্ণাই ) প্ররুতে: গুণৈ: (প্রকৃতির গুণের দ্বারা, 
অর্থাৎ মনোবুদ্ধি সমগ্থিত ইন্দ্িমাদিযুক্ত সত্বাদি গুণবিশিষ্ট এই বিশ্ব 
প্রকৃতির দ্বারাই) ক্রিয়মানানি (সম্পার্দিত হইতেছে )-( তথাপি) 
অহঙ্কার বিষু/াত্বা ( অহঙ্কার-বিমুঢ় মান্য) মন্যতে অহম্‌ কর্তা ইতি ( মনে 





+ 2০ 11957101167 "ত্রহ্মনির্র্বাণের" অর্থ করিক্াছেন, “56 6006 
80837080001 10015100910, ইহাই মোক্ষ-00912175770125000 0৫ তাত 5001 
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২৬ দর্শনপরিচয় 


করে আমিই কর্তা) ]- এই অহঙ্কার-বিমূঢ় ভাবই যত ছুঃখের মূল । জীব 
যখন এই “অহুং” ভাব ত্যাগ করিয়া জ্ঞানের আশ্রয়ে নিজ স্বরূপ জানিতে 
পারে তখনই প্রকৃতির গুপত্রয়ের সাম্যাবস্থা আ”সে--প্রক্কতি নিক্ষিয় হন। 

জীব নিঃসক্গ, নিক্ষির ও নিগুণ হইলেও অৃষ্ট বশতঃ অহস্কারফে 
আশ্রয় করিয়! নিজেই নিজের দুঃখের বীজ রোপন করে। কর্মফল 
হইতে অনৃষ্টের উৎপত্বি। সাংখ্যকার বলেন, সি অনাদি বলিয়াই কর্খের 
প্রথম নাই এবং জীবের অদৃষ্ঠও অনাদি । তবে কর্ম অনাদি হইলেও 
কর্দফল শান্ত, ভাহার ধ্বংস সম্ভবপর জ্ঞানই কর্ম ধ্বংস করে $ অর্থাৎ 
জান্লাভ হইলেই কর্মের অবসাঁন হয় বা জ্ঞানের অত্যুদয়ে কর্মের 
পরিসঘান্তি এবং কর্মফলের অবসানে পুরুষের মুক্তি | “জ্ঞানাৎ মুক্তি”: 
নিজেরংহ্বরূপ বোধই এই জ্ান। গ্রকৃতিই সম্ত ভোগের আঁধার ও বোঁধক 
এবং পুরুষ সমস্ত ভোগ হইতে পৃথক এইরূপ জ্ঞান দ্বারা নিজের স্বরূপ 
বুঝিতে পারিলেই জীব কর্শীবন্ধন হইতে নি্ৃতি পায়, কর্মের বন্ধনে আর 
তাহাকে আবদ্ধ হইতে হয় নাঁ_জীব মুক্তি পাঁয়। ঈশ্বররুষ্ণ বলিতেছেন-__ 


খ্রকাস্তিকষাত্যন্তিকমুভয়ং কৈবল্যমাঁপ্লোতি ॥” 
_-সাংখ্যকারিকা, ৬৮ম সুত্র । 


_ প্রকৃতির ছুই প্রয়োজন (ভোগ এবং বিবেকরূপ যে পুর্ুযার্থ তাহার 
চনিতার্থতা, এই ছুইটি ) সিদ্ধ হইলে প্রকৃতি নিজেই সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত 
হন এবং ভোগায়ত দেহেরও আর আবশ্কক থাকে না-_পুরুষ তখন 
সম্পূর্ণরূপে নিঃসঙ্গ অবস্থায় খাকেন। ব্যক্ত-প্রকতি হইতে জজ, ভিন্ন হইয়া 
সান আর ত্রিতাপ “জ্'কে স্পর্শ করিতে পারে না। এই অবস্থার নাষ 


ঞ 


ক তি, 
॥. চল55 পতি হত ০৭ [এ 


সাংখ্যদর্শন ২৭ 


কৈবঙগয বা মুক্রি। ব্যক্ত, অব্যক্ত এবং 'জ্ঞর/'বিজ্ঞান ( অর্থাৎ) রহস্ব 
পরিপূর্ণ এই পরম পুরুষার্থের বা ছুঃখ-নিবৃত্তির ভান) হইতে মোক্ষ 
প্রার্থি ঘটে, ইছাই সাংখ্যের মূলতন্ব। 
সাংখ্য দর্শনে বণিত জ্ঞানকে 'গুছৃম্‌, অর্থাৎ রহস্য পরিপূর্ণ বলা হইয়াছে, 
তাহার কারণ 
পস্থহাৎপৰিপ্রলযা শ্চিন্তান্ছে যাহ চানাম্‌।” 
--সাংখ্যকারিকা ৬৯ম গুতার্ধ। 
অর্থাৎ এই জ্ঞানলাভের নিঘিত্ত ভূত সকল কি ভাবে আদি 
কারণে স্থিত ছিল, কি ভাবে তাহার্দের উৎপত্ঠি হইয়াছে, আঁবার কি 
ভাবে তাহার! আদি কারণে মিশিয়া যাইবে এই সমুদয় চিন্তা করিতে হয়। 
গীতায় শ্রীভগবান এই রহস্যপূর্ণ তথ্বেরই উপদেশ করিয়াছেন, যথা--" 
“ক্গেত্রক্ষেত্রজয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা । | 
তৃতপ্রক তিমোঙ্ষপ্চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্।” 

-শীতাঃ ১৩।৩৫শ গ্লোকা 
বাহার ক্ষেত্র ও ক্ষেব্রজ্ঞের (প্ররুতি ও পুরুষের ) এই প্রকার গ্রতেদ 
( এবং-মছুক্তবিষয়ান্তরং তেদম্‌) এবং জীব প্রক্কৃতি হইতে অব্যাহতি বা 
মোক্ষলাভের উপায়, জান চক্ষুর দ্বারা জানিতে পারেন, তাহারা বরক্মলাভ 
করেন, অর্থাৎ মুক্তি পান। 


“৬ নমঃ বাসুদেলায় 1” 


ঞসীতিগুভনদর্্পনন 


“একো দেব: সর্বভৃতেষু গৃঢ়ঃ 
র্বব্যাগী সর্বভৃতাত্মবরাত্মা। 
কর্মাধ্যক্ষঃ সর্ধবভৃতাধিশাসঃ 
সাক্ষী চেত! কেবলো নিপু ণশ্চ ॥” 
_ত্রন্দোপনিষদ্‌, ২৯শ ত্র । 


_ব্রদ্ষোপনিষদ বলিতেছেন, এক অনির্বচনীয় দিব্য পদদর্থ সর্বজীবে গৃঢ়ভাঁবে 
(কাষ্ঠে অগ্নির ন্তায়) অবস্থান করিতেছেন। তিনি সর্বব্যাপক, নিখিল 
জীবের অস্তরাত্মা। সর্ববকর্মের অধ্যক্ষ ও সর্বভূতের একমাত্র অবলম্বন 
স্ব্পপ। তিনি সাক্ষার্থ দর্শন করেন_কোন ইন্দ্রিয় সাহায্যই তাও 
প্রয়োজন হয় নাঃ তিনি চি্গায়। অদ্বিতীয় ও গুণাতীত-যীহাকে প্রাপ্ত 
হইলে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায়, ধাহার প্রসাদে দিধাদৃটি লাভ 
করাযায় এবং যিনি মৃত্যুকবল হইতে পরিত্রাণ করেন, তীহাকে স্তত 
করি। 

দর্শনে এই দিব্য-পদার্থের অবতারণা করিয়াছেন পতঞ্জলি মুনি। 
ভগবান পতঞ্জলি মহামুনি কপিল প্রবর্তিত সাংখ্যমত স্বীকার করিয়া 
সাংখ্যোক্ত পদদার্থ-নির্ণয়-তত্বের উপর আরও একটি দিব্যপদার্থ অর্থাৎ 
ঈশ্বরতত্বের অবতারণা করিয়! অমূল্য যোগরত্ব উপদেশ করিয়াছেন। এই 
নিষিত্ত পাতঞ্জলদর্শনের অপর আর এক নাম সেশ্বর-সাংখ্য। 


পাতগ্রলদর্শন | ২৯. 


পাতগ্রলদর্শনে তর্ক নাই, যুক্তি নাই, বিচার নাই, আছে যোগের 1 
কথা, সাধন! ও দিদ্ধির কথা, শুধুই কাজের কথা। কাজ করিলেই 
যোগতত্ব আয়ত্ব করিতে পারা যায়--কথার পর কথা গাঁখিয়া বা পাহাড় 
প্রমাণ তর্কের জাল বুনিয়া তুলিলেও যোগতত্বের বিন্দু বিসর্গও বুঝিতে 
পারা যাঁয় না-_মানুষ ভ্রিবিধ ছুঃথ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে না। 

এখানে একটি কথার উল্লেখ কর! আবশ্যক বলিয়া মনে হয়। যোগ 
সাধন অতীব দুরূহ ব্যাপার, যৌগিক ক্রিয়া মহা কষ্টসাধ্য, যোগ-অভ্যাস 
বড়ই কঠিন, এমনই সব ভ্রান্ত ধারণা সাধারণতঃ আমর! সকলেই মনে মনে 
পোষণ করি । কিন্ত, যথার্থ বলিতে গেলে, আমর! সকলেই প্রায় অল্পবিষ্তর 
যোগী ) হাঁসির কথ! নয়, ছুই একটি সাঁমান্ত সামান্ঠ দৈনিক ঘটন! 
উদ্দাহরণ প্রদত্ত হইল-_ 

১ম | কোন একটি বিছ্যালয়ে ছাঁত্রদিগের সাস্বাৎসরিক মিলনোৎসবে 
যোগদান করিয়া রসার্ণৰ চিত্তরঞ্জন গোস্বামীর রঙ্গকৌতুক দেখিতে ছিলাম, 
সে আজ অনেক দিনের কথা। আঁমার পার্শেই একটি আট নয় 
বৎসরের বালক বসিয়াছিল, সে হঠাৎ আমাঁকে বলিল “আচ্ছা লোকে 
এত হাসিতেছে কেন ০ আমি অবশ্য তাহাকে সাধারণ উত্তরই দিলাম। 
সে বলিল “না ছাসিয়! কি থাকা যায় না'--আষার কৌতুহল হইল, জিজ্ঞাসা 
করিলাম, “তুমি কি না হাসিয়া থাকিতে পার? সে সহজ ভাবেই বলিল 
গা! পারি” আমি বলিলাম “আচ্ছা! না হাসির! চুপটি করিয়া বদিয়! 
থাক ত দেখি।” আশ্চর্য্য, বালকটি প্রায় আধ ঘণ্টা কাল চুপটি করিয়া 
বলিয়া রহিল, সকলেই হামিতেছিল সে মোটেই হামিল না-সে 'ছাসিব 


+ যুজ, ধাতু + ঘঙ... যোগ, *যুজির্‌ দমাধো। *--'54016100' নহে । 


তি | দর্ননপরিচয় 


না” বলিয়া হাসিল না । বাদকটি অবস্ঠ জানিল না যে দে যোগতত্বের 
এফ অঙ্গ আয়ত্ব করিয়াছে, যোগের কথায় বলিতে গেলে তাছা 
অনেকটা. 
“বিতর্কবাধনে প্রতিপক্ষভাঁবনম্‌।” | 
-পাতঞ্জলঃ ২য় পাদ ৩৩ সুত্র । 

--বিতর্স বুদ্ধি (যোগের শক্র তামস মনোবৃত্তি-_হিংসাদি ) ভঙ্লিবারক 
বৃদ্ধি উত্তেজিত করিলেই বিনষ্ট হয় । যাহা হউক আমি আশ্চর্য্য হইলাম। 

২য়। তপস্যা যোগের একটি অঙ্গ; পছাত্রানাম্‌ অধ্যয়নং তপঃ”--কোন 
ছাত্র একদা একমনে পড়িতেছিল$ তাহার হাতের কাছে একটি ছোট্ট 
ঘড়ি ছিল ও নে পড়িতে পড়িতে খেয়াল বশতঃ ঘড়িটিকে হাতে লইরা 
আস্তে আস্তে ঠুঁকিতেছিল। ছাত্রটি এক মনেই পড়িতেছিল, কিন্ত 
কথন যে ইতিমধ্যে ঘড়িটির কাঁচ ও কীট! ভাঙ্গিয়া গিয়। তাহার হাতে 
বিধিয়! গিয়াছিল ও তাহার হাত হইতে রক্তক্ষরণ হইতেছিল তাহা 
সে মোটেই লক্ষ্য করে নাই বা বুঝিতে পারে নাই। বাহা-বস্তর জ্ঞান, 
তাহাঁর ফিরিয়। আদিল তথন, ধখন তাহার সহোদর ভ্রাতা, কাণ্ড দেখিয়া, 
অবাক হইয়া, সেবিষয়ে তাহার দৃষ্টি আঁকধণ করিল! 

উক্ত উদ্দাহরণগুলির মত আরও অনেক দৃষ্টান্ত বোধ হয় অনেকেরই 
জান! থাকিতে পারে । চিকিৎসক যখন তাহার রোগীকে ৭০171000015 
দিয়া অস্ত্রোপচার করেন তখন তিনি কি যোগের প্রজিয়া অবলম্বন করেন 
না? আবার, পাশা থেলিতে খেলিতে সময়ে সময়ে খেলোয়াড় এমনই 
তন্ময় হইয়া যায়, যখন, তাহারই পুত্রের সর্পাধাতের দুঃসংবাদ শুনিয়া 
তাহাকে বলিতে গুন! গিয়াছে “কাদের সাপ'! “কচে বার বা 
“ঘুটির চালে? তাহার মন এমনই “ঘসগুল্‌, ছিল যে সম্পূর্ণভাবে অন্ন 


পাতগ্রলদর্শন ৩১ ' 


অবস্থায় একাস্ত অসম্ভব হইগ্লেও সে সাঁপটির মালিকের সংবাদ্ই 
জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। থেলোয়াড়টির এঠছেন অবস্থার কিছু প্রশংসা! 
করা চলে না, কিন্তু এ অবস্থা যে তাহার যোগের অবস্থা তাহা ত অন্বীকার 
করা যায় না। তা,ই বলিতে হয়, যোগ-সাধন সহজ-সাধ্য না হইলেও, 
যোগতত্ব যে আজগুবি বা অসস্তব কিছু, তা” মোটেই নয়। 

পাঁতঞ্জলদর্শনের আরও একটি নাম সাংখ্য-প্রবচন। তাহার কারণ 
মহুধি পতঞ্জলি সাংখ্য-প্রবর্থীত পঞ্চ-বিংশতিতন্ব ( যথা-_পুরুষ, প্রকৃতি, 
মহত্ব, অহঙ্কার, পঞ্চতল্সাত্রঃ একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মঙ্গাভূত ) স্বীকার 
করিয়াছেন এবং আরও একটি অধিক তত্ব প্রচার করিয়াছেন। সেই 
তত্বটিই ঈশ্বর-তত্ব। 

“অথ প্রধান পুরুষব্যতিবিক্তঃ কোহয়ং ঈশ্বরোনাম।” 
_-পাতঙ্জলদর্শনের ব্যাসভাস্কে ঈশ্বর প্রসঙ্গে এইরূপ উক্ত হইয়াছে; অর্থাৎ 
প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে শ্বতন্ত্ব এই যে ঈশ্বর, তিনিং কে? ভগবান 
পতঞ্জলি বলিলেন, ঈশ্বর পুরুষ বিশেষ”১। সাংখ্যোক্ত পুরুষ ( জীর) 
যেমন বহু, পুরুষ-বিশেষ (ঈশ্বর) সেরূপ বস নহেন, তিনি এক ও 
অদ্দিতীয় ॥ ঃ 
পূর্বেই উক্ত হইয়াছে পাতগ্রগ দর্শনের অপর এক নাম দেশ্বর- 
সাংখ্য। মহধি কপিল প্রবর্তিত সাংখ্যদর্শনে দুইটি মূল তত্বের 
অবতারণা করা হইয়াছে, প্রকৃতি ও পুরুষ; গ্ররুতি জড়াত্মকঃ সর্ব 
বাহ জগতের মূল এবং পুরুষ নিগুণ, নিত্য ও চৈতন্ত স্বর্ূপ--এবং 
এভদুয়ের সায়িধ্য হেতু জীব-জগতের কৃষ্টি) ইহাদের সাকিধ্য ঘটে 





“পুরি ০ ম ডি আসা হান কয়েন 
ভি) ূ 


৩২ | দর্শনপরিচয় 


অনৃষ্ট বশতঃ। মহধি পতঞ্জলি এ বিষয়ে আরও একটু আলোক 
দেখাইরা বলিলেন, অনৃষ্ট কিছু প্রকৃতিকে চালিত করিতে পারে না, কারণ 
উই জড়াত্বক ;--কাঁজেই এই অদৃষ্টের ধিনি পরিচালক তিনিই ঈশ্বর | 
 ঈশ্বর-তত্ব বিষয়ক প্রন্তাবটি আরও একটু পরিষ্কার .করিয়া মহবি 
পত্তজলি বলিলেন, যেমন ক্রিক জবা পুষ্পের সান্িধ্য-হেতু রক্তবর্ণ ধারণ 
.. করে, নিঃসঙ্গ পুরুষও তদ্জপ অদৃষ্ট বশতঃ প্রকৃতির সান্সিধ্য-হেতু কী ও 
_ভোক্ভরূপে প্রতীয়মান হুন। অদৃষ্ট শান্ত, ঈশ্বরই এই অনৃষ্টের : .:শ 
সাধন করেন, এবং প্রকৃতি ও পুরুষ আবার শ্বস্বরূপে অবস্থান করেন: 
'আমরা জগতে পরিমাণের তারতম্য বা উৎকর্ষ অপকর্ষ হিসাবে অনেৎ 
কিছু দেখিতে পাই, উৎকৃষ্ট হইতে উৎকুষ্টতর বছ বিষয় লক্ষ্য করি-- 
যাহাতে সর্ঘতত্ব-বীজ নিতাই চরমোৎকর্ধ বা! পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে, 
সহি পতঙ্জলি তাহাঁকেই ঈশ্বর নামে অভিহিত করিয়াছেন। ঈশ্বরত": 
ও তাহার লক্ষণ নির্দেশ করিয়! মহধি পতঞ্জলি বলিাঁছেন-_ 
পক্লেশ-কর্ম-বিপাকাশয়ৈ-রপরামৃষ্ঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ ॥ 
“তত্র নিরতিশয়ং সর্ববজ্ঞবীজম্‌ ॥ 
পপুর্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ ॥ 
প্তন্য বাচকঃ প্রণবঃ1৮ 
--পাতিঞ্রলঃ ১ম পাদ, ২৪শ-২৭শ হুত্র। 
__ক্রেশস কন বিপাক ও আশয়ৎ ধাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, িনি 
১। কেশ পঞ্চবিধ, ধথা-_অবিদ্চা। (মিথ্যা জ্ঞান), অন্মিত! (বিভিন্ন বস্তুতে অন্ডেদ 


প্রতীতি ), রাগ ( অনুরাগ ), দ্বেষ (বিরাগ ), ও অঃভানিবেশ (মরণ তয় )। 
২। বিপাক অর্থে ব্রিবিধ কম্মফল অর্থাৎ পরিণাম বুঝায়। জন্ম হেতু, মু ফডু, 


“০৪ ভোগ হেতু--এই ্রিবিধ কর্মফল । 


৩। আশয় অর্থে ইচ্ছা ব! বাদনা বুঝায়। 


পাতঞ্জলদর্শন ্‌ ৩৩ 


রা অর্থাৎ যাবতীয় সংসারী-আত্মা ও ুক্তাত্ম। হইতে বিনি 
পৃথক বা স্বতনর, তিনিই ঈশ্বর। তাহার নিরতিশয় জ্ঞান থাকায়, অর্থাৎ 
নিহত জানের চরম উৎকর্ষ বিদ্ামান-হেতু,তিনি সর্ঝজ দে 1 
তিনি ব্রহ্ধারদি পূর্ব পুর্ব আচাধ্যগণেরও গরু অর্থাৎ উপদেষ্টা, কারণ 
কালের হারা তিনি অনবচ্ছিনন (জগ &. রনী) মর্থং রা 
তিনি কালের অতীত, সর্ববকালেই তাহার অন্তিত বিশবমান_তিনি এ. এক, ্ 
অনাদি ও নিত্যমুক্ত। তাহার বোধক-শব বা প্রকাশক ( দল টু 
551121015 ) প্রণব অর্থাৎ ওকার। | 

পাতঞ্রলদর্শনের “ব্যাসভাষ্য” নামে বেদব্যাস বিরচিত এ 
অতীব প্রাচীন ভাব্য প্রচলিত আছে, এবং বাচস্পতি মিশ্রের 
“তৃত্ববৈশারদী” ও বিজ্ঞানভিক্ষুর “যোগবান্তিক” এই ব্যাসভাম্তেরই চীক|। 
ইহা ব্যতীত ভোজরাজকৃত একখানি উপাদেষ পাতগুলদর্শনের বৃত্তিও 
প্রচলিত আছে। বিজ্ঞানতিক্ষু রচিত “যোগবার্তিক” ব্যতীত তাহার 
প্রণীত “যোগসার-সংগ্রহ” ও পণ্ডিত কালীবর বেদাস্তবাগীশ কুত 
“পদনবোধিনী বৃত্তি” নামে পাতঞ্জলদর্শনের আরও ছুইখানি উল্লেখযোগ্য 
গ্রন্থ আছে। 

মহযি পতঞ্জলি স্বীয় দর্শন ১৯৪ হ্ত্রে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ও সেগুলি 
চাঁরিটি পাদ বা পরিচ্ছেদ্দে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা-_-“সমাধি-পাঁদ?১১ 
'লাধন-পাদ'-_(ক্রিয়াযোগাদি সাধনপ্রকরণ ), পৰিস্থৃতি-পাদ” (ধ্যান 
ধারণাদি বিস্ৃতিবিবরণ) ও “কৈবল্য-পাদ”ৎ। তিনি সাংখ্যোজ 


পপির 











১। 'দমাধি পাদ' অনেক হলে 'বোগ-পাদ' নামে উল্লিখিত আছে, : কারণ কারণ বোগই 
পাতঞ্ললাদর্শনের মুখ্য আলোচ্য বিষয় । যোগের লক্ষপাদি ইহাতে বণিত হইয়াছে। 

| কৈবল্য পাদে সিদ্ধি পঞ্চক নিরূপণ, বিজঞানবাদ দিরাকরণ, সাকারবার বিজ | 
ইসা রিবা! : 


৮1 


৪. _. দর্শনপরিচয় 
_. পঞ্চবিংশতত্ব ও ঈশ্বর-তব এই ষড়বিংশতি তত্ব স্বীকার করিয়াছেন 
বটে, কিন্তু এ সকল তত্ব গৌপতাবে প্রতিপাদন করিয়াছেন, মাত্র, 
আলোচনা করেন নাই। যোগই পাতঞ্জলদর্শনের মুখ্য আলোচ্য বিষয়। 
যোগশান্তের চারি পর্ধব বা অধ্যায় যথ|।-_হেয়, হেয়-হেতু, হান ও 
হানৌপায়।১ অন্যান্য দর্শনের স্চায় পাতগ্রলদর্শনেরও মতে সংসার 
ছুঃখময়। অতএব হেষ। এই হেয় সংসারের, নিদান বা হেতু 
কি? প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ। প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ 
জন্য এই সংসারের তথা জীবের ত্রিবিধ ছুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি অর্থাৎ 
উচ্ছেদ সাধিত হইতে পারে-_ইগারই নাম হান। এই হাঁনের উপায় 
কি? প্ররুতি ও পুরুষের নিশ্চল ভেদজ্ঞান। পাতঞ্জল 'মতে এই 
ভোজ্জান লাভ করাই মোক্ষ লাভের একমাত্র উপায়। ভগবান পতগ্রলি 
বলিলেন, শুধুই তত্ব সমূহের সহিত পরিচিত হইলেই এই ভেদজ্ঞান লাঁত 
করিতে পারা যায় না-_এই পরম-জ্ঞান লাভের একমাত্র উপায় যোগ / 
পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রে তাই প্রথমেই উল্লিখিত হইয়াছে__ এ 
“অথ যোগাজশাধনম্‌ ॥” 


*যোগশ্চিত্তবুত্তিনিরোঁধঃ ॥৮ 
_-পাতঞ্জল, ১ম পাঁদ ১ম ও ২য় শুত্র। 





751 শ্যথা চিকিৎসাশান্্ং চতুবৃণহং রোগঃ রোগহেতুঃ, আরোগ্যং ভৈষজ্যমিতি 

এবমিদমপি শাহ চতুবূহমে, তদ্‌ যথা সংসারঃ, সংসারহেতুঃ, মৌক্ষঃ মোক্ষোপীয় ইতি ।” 
--পাতগ্রল, ২র--১৫শ সুঞ্জের ব্যাসভাব্য । অর্থাৎ যেমন চিকিৎস! শান্তর রোগ, নিদান, 
আরোগ্য ও উবধ--এই চারি অধ্যায়ে বিভক্ত, সেইরপ ঘোগশান্্ও চারি অধ্যায়ে বিভক্ত, 
. ঘখা-সংসার (ছুঃখ বহর তাই হেয়), সংসারহেতু ( প্রকৃতি: পুরুষের সংষোগ 
_ হেয়হেতু ), মুক্তি (উক্ত সংযোগের অত্যন্ত নিবত্তি-হান) তি হন, 
| সিন বরুডিত * ূ 


-_যোগের অন্ধশীলন ( উপদেশের পুমরপদেশ ) বিবৃত করা যাইতেছে, 
অর্থাৎ হিরগ্যগর্ভ প্রভৃতির উপদিষ্ট ঘোগ-শিক্ষা পুনরায় আরস্ত করা 
যাইতেছে। মনের বৃত্তি সমূহকে ( £100119205 ০£ 03 70170 ) একাস্ত 
তাবে রুদ্ধ করার নাম যোগ) অর্থাৎ, মনোবৃত্তিকে বহিমু্খ 
(17600502০16 ) হইতে অন্তূ্থীন (0700909০65৩ ) করাই যোগ । ্‌ 
মনের পাঁচ প্রকার বৃত্তি ( অবস্থা) বর্তমান, যথা--ক্ষিগুতা, মূঢ়তা। বিক্ষিপ্ত, 
একাগ্রতা ও নিরুদ্ধতা। ক্ষিপ্ত ও মুড় চিত্তে যোগ অসম্ভব; বিক্ষিপ্ত 
চিন্তে যোগের আরম্ত। বিক্ষিণ চিত্বকে "ক্রিদাযোণের' * দ্বার একাগ্র 
করিতে হয়; চিত্ত একাগ্র হইলে সাধক তবেই প্রত যোগের অধিকারী 
হন-_কারণ, একাগ্র ও নিরুদ্ধ চিত্তই যৌগের উপযোগী এবং অভ্যাল 
ও বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইতে পারে। এই চিত্তবৃত্তির 
নিরোধ দ্বারা সমাধি ও সিদ্ধির নাঁমই যোগ । 

তবে, এখানে একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে যে চিত্তবৃত্তির নিরোধের 
সঙ্গে সঙ্গেই জ্ঞানেরও নিরোধ হয়, কারণ চিত্ববৃত্িই জান ম্বরূপ 
এবং জ্ঞানের নিরোধ হইলে আত্মার নিত্যন্তবের ব্যাঘাত ঘটে, 
কারণ আত্মা জ্ঞান ম্বরূপ। ইহার উত্তর, উক্ত জ্ঞান প্রকতিজ, 
চিত্রবৃত্তির নিরোধের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিজ এই খগ্ু-জ্ঞানেরই নিরোধ 
হয়, কিন্তু আত্মার শ্বরূপ যে পূর্ণজ্ঞান তাহা নিত্য, প্ররৃতি-ুষ্ট . 
নহে। যোগ-উপদেষ্ট! পতঞ্জলি বলিতেছেন; চিত্তবৃত্ির একাত্তর নিরোধ 
ব্রা প্রকৃতি ও পুরুষ_জগতের এই ছুই তত্বের স্বরূপ বোধ হয়, 


আর সেই ্বরূপ-জানই আত্মা। সে আত্মা কেমন? তারের 


কথায় বলিতে হয় লা 
গু যোগ অর তিট_তগ) খা ওইদিন | 


: পন জায়তে্রিয়তে বা কদাচিন্ায়ং ভৃত্বা ভবিতা বাম তৃয়ঃ1 
আনো নিতাঃ শাশ্বতোখ্যং পুরাণো ন হন্সতেহন্তমানে শরীরে ।” 
নি ০ শশ্ীতা, ২২*শ শ্লোক 
সকল জীবের হৃদয়স্থিত চির যে আত্মার বসতি, 
“জন্ম মৃত্যু নাহি তার দেহের মতন | 
বার বার নাহি ক'রে জনম গ্রহণ । . 
 পরিণীম শৃশ্ত আত্মা, নাহি বৃদ্ধিক্ষয় 
শরীর হইলে নষ্ট; বিনষ্ট না হয় ॥৮__“্ধাকর” গীতা | 
এই আত্মসাক্ষাৎকারই পাতঞ্রলোক্ত যোগের চরম অবস্থা সমাধি- 
প্রজ্ঞুর পরম পরিণতি। আত্মদর্শন হইলেই পুরুষ স্বরূপে অবস্থান করেন, 
সুখ ও দুঃখের অতীত কৈবল্য * অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া জীব মুক্তি লাভ 
করে। 
মহষি পতঞ্জলি যোগশব্দ বিশেষ অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন | “.,১গ্রল 
শ্রদশিত যৌগ অর্থে সংযোগ নহে বরং, বিয়োগ বা উদ্যোগ বুঝায়। 
পাতঞ্জলের “ভোক্জবৃত্তিতে' উক্ত হইয়াছে. 


পিং ্রকত্যািয়োগোহপি যোগ ইত্যুদিতো বয়া” 
প্রকৃতি ও পুরুষের বে বিয়োগ বা বিবেকজ্ঞাঁন বা পার্থক্যজ্ঞান পাতঞ্জল 


শাস্ত্রে তাহাকেই যোগ বলে। “পাতঞ্জলদর্শনে যোগশবে ঈশ্বরের সহিত 
জীবের সংযোগ, বুঝার নাঃ কিন্তু চিত্ত নিরোধের . উদ্যোগ বা ব্যাপার 








শ্পিপাশপেশীসশীাশশীশ্গিপশীশীশিপী শপ 
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(৮০০০) মা বরা এ রাবী * পাপা শাহর 
৮ যোগশৰ ব্যাপক অর্থে? সংযোগ অথ ব্যবষত রে গা 
|  "বাযোগোযোগ ইকো জবা পরানো: চি 
_জীবাত্মা ও পরমাত্মার যে সংযোগ তাহারই নাম যৌগ অবস্ 
ইহা সংযোগ, প্রত বা উদ্যোগ ভিন্ন দিদ্ধ হয় না। গীতায় শ্রীভগবান 
"সর্বতৃতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি। 
ঈক্ষতে 4৪ সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥৮ 
_ গীতা, অ২নশ স্নোৌক। 


_-সর্বত্র সমদৃষ্টিশীল, সমাহিত চিত্ত যোগী সমস্ত ভূতে আত্মাকে £ এবং 
ভূতগণকে আত্মাতে অবলোকন করেন। সমন্ত ভূতে যে আত্মা 
বিরাজিত--ধৌগসিদ্ধ যোগী ধাহাকে দর্শন করেন, তিনি পরমাত্মা 
( ভগবান) ভিন্ন আর কে? 'যোগীর এই যে সিদ্ব-অবস্থাঃ এ অবস্থার 
বিষয় ্রীমন্তাগবতকার আরও স্পষ্ট নির্দেশ দিয়াছেন, যথা_ 


৮৪০৪৪৪০০৪০৪ ৫৩ ৫৪৪৬৯৪৪৪৪৪৪ ৪৪৪ 
৬৪৪৪৫ ৪৭ 


_ আত্মানমন্্ পুরুযোধব্যবধানমেকম | 
অস্বীক্ষতে প্রতিনিবৃত্ত গুণ প্রবাহঃ | 


পিপি িশিশিশিসি পা 1০ পাশ পাতি তত পি তত এত ০ ০০৩০ তত ৩ 5০০৮৮ ৯০৪ শর এত শন শী ইশান্ত ৭৭ ০৮ বাতির 8 আজ 


সর্ক ০%৭ 17) 0৩ 70119500015 ০ চঙাওানা। 00985 701 10520. 80100 
10৮ 0০৫ 0 217707175, 9০৫ 62076 ( উদ্যোগ ), 00117800951 19880067, 
৩28100, 007209:3678600, 755 1059. 08195001107. 17010 1086 8075775 
০০05৬8৫ (লয়) 035 00. 09 01 00. 20085 িহ 7891 119 
1101167 10 পু 11511950007”, র 


৩৮ দর্শনিপরিচয় 
সোহপ্যেতয়! চরমন্্। মমসোনিবৃত্যা 


তশ্মিদ্‌ মহিম্যঘসিতঃ শ্ুখছুঃখরাছে।” 
-_শ্রীমতাগবত। ৩।২৮/৩৫-৬৬ শ্লৌকার্ধ। 


-_সে অবস্থায় প্রকৃতির প্রবাহ নিবৃত্ধ হইলে, পুরুষ অথও অব্যবধান 
- (ধ্যান, ধ্যাতা ও ধ্যেয়ের ভেদহীন )'আত্মাকে দর্শন করেন এবং চিত্ববৃত্বির 
চরম নিবৃত্তিতে সখ ছুঃখের অতীত মহিমময় ব্রদ্প্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। 

ভগবান পতগ্রলি যোগ শিক্ষাকল্পে চিত্প্রনীধন অর্থাৎ চিত্রনির্মল 
করিবার উপায় ব্যক্ক করিয়া, যোগের আটটি সাধন-অঙ্গের ( অর্থাৎ 
“বৃত্িলয়” নামক চরম-যোগের পূর্ব-সীধক বা করণ ) বর্ণন করিয়াছেন। 
অষ্টম সাধন-অঙ্গের মধ্যে বহিরজ পাঁচটি ও অন্তরঙ্গ তিনটি। 


(ক) বহিরদ্ষ সাধন-অঙ্গ, যথা-_ 


১। যম (20901051705) ্‌ 
০:২1 নিয়ম (০51107001 10 08070 ০0010 806 ) 
৩ | আসন (3090191 79050170 107 10601090101) ) 
৪1 গ্রাণায়াম (16555156100 01005 01580) ) 
৫| প্রত্যাহীর (9105৮800102. 0 005 012 0) 0৩ 
1860121 (150015 ) 


(খ) অন্তরঙ্গ সাঁধন-অঙ্গ, যথা... 


৯। ধারণা (59959500559 ) 
২। ধ্যান (০620500018001) 
৩। সমাধি (77901545007) 


যম, যথা” | 
১। অন্থিংস! টিয়ার [07919081705 & ৪ 
2০01010 ), | 


২। জত্য (21050170006 2010 91963000 ) 

৩। অন্তে্র বা অচৌরধ্য (810500716005 পিটোছ। 05ঠি ) 

৪| ব্রঙগাচর্য্য (21050105100 0010 10001750176009 ) 

৫ | অপরিগ্রহ (অর্থাৎ ত্যাগশক্তি, ভোগ্যবস্তর গ্রহণে আশক্তি 

| ত্যাগ, অগ্রহণ--+210501061506 [0100 20061061105 ) 

নিয়ম। যথা | 

১। বাহ ও অন্তঃশৌচ (অর্থাৎ শুদ্ধ থাকা--0:1208101) ) 

২। সন্তোষ (তণ্ডি--০0706700506) রর 

৩। তপস্যা (121721709 ) | , 

৪ | স্বাধ্যায় (5080 0£ 096 ৬6৫88 বেদাভ্যাস, মন্ত্র ও জপ) 

৫। ঈশ্রোপাসন1১ (09900 60 00) রঃ 

যেভাবে স্থিরভাবে অধিকক্ষণ সুখে বসিয়া থাকিতে পারা যায় তাহার 
নাম আসন।২ অনেকে হয়ত বলিবেন পবিলক্ষণ ! আমাদের সুথে 
কাজ নাই, যোগের আসন করিয়া স্থির হওয়! ত দুরের কথা অস্থিরই : 
হইতে হয়।” কিন্তু কোন ভয় নাই-_আঁজ যাহা কষ্টকর, অত্্যাস 
ৰশতঃ কাল তাহাই সুথদায়ক হয়, ইহা কিছু নুতন কথা নয়। শিশু 





১ শ্বরোপাসন! করিতে হইলে কারিফ, বাটিক ও মানসিক মমন্ত ব্যাপারই ঈশ্বরে 
অর্গণ করিধে। যখন যে কাঁধ্য করিবে, ফলের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া, সুখের অনুসন্ধান 


না করিয়া, সমস্ত কার্ধাই নেই পরমণ্ডর পরমেশ্বরে সমর্পণ করিবে। সকল সময়ে কেবল 


উহারই ধানে নত খাকিকে: তোমায় দাদি আত হইলে ।*--"চরিভাতিসাদ ৭. 
২ 8 ধম পা জাল পুজা : 


পচ পরি ৃ 

ৃ প্রথম হামা দিতে। থাকে দাঁড়ান তখন তাহার পক্ষে বড়ই কষ্টসাধ্য ূ 
ব্যাপার, তাই বলিয়া সে যখন আবার বড় হয় তখন সে কিছু হামা 
টানিতে থাকেন! এবং দীড়ানও তখন তাহার পক্ষে তেমন একটা কষ্টসাধ্য 
কাঁজ নয়__কিন্ত বা”ক সে কথা। কথা হইতেছিল আসনের কথা, 
যৌগের কথা; পদ্মাসন, সিদ্ধাসন প্রভৃতি আসন বিভিন্ন প্রকার ও 
সর্বশুদ্ধ চৌরাশী আসন আছে। 

এই আসন জয়ের পর শ্বাস ও প্রশ্বাস উভয়ের গতি সংযত হইয়] যায়, 
ইহাকে প্রাণায়াম বলে__ প্রাণ + আয়াম, অর্থাৎ প্রাণ-বাষুকে সম্যকরূপে 
সংযত করণ, প্রাণ ইচ্ছাবীন হইলে চিত্ত সহজেই অনুকূল বা! স্থির হয়। 
ইন্জিয়গণ যখন সাধারণ ভাবে নিজ নিজ গ্রহণীয় বিষয় পরিত্যাগ করিয়া 
চিত্তের; অনুগতপ্হইয়! তাহার স্বরূপ গ্রহণে তৎপর হয় সেই অবস্থাকে 
প্রত্যাহার” বলে। ৃ 


চিত্তকে কোন বিশেষ স্থানে বদ্ধ করিয়া রাখার নাম '্ধারণাঃ ও সেই... 


বস্ত বিষয়ক জ্ঞান স্থায়ী হইন্লা নিয়ত এক - চিত্তে স্থির হইলে তাহাকে 
ধ্যেনি' বলে। ধ্যান যখন ধ্যেয় বস্তুকে উদ্ভাসিত বা প্রকাশিত করিয়া 
ধ্যান, ধ্যেয় ও ধাঁত1! এই তিনের ভেদ লুণ্ড করিয়া দেয় ( অর্থাত 
“আমি ধ্যান করিতেছি” ইত্যাদি প্রকার ভেদ-জ্ঞান লুপ্ত করিয়া দেয়) 
ও চিন্তবৃত্তি যখন থাকিয়াও না থাকার স্ভায় ভাসমান হয়, তখন তাহা 
মাধি' আথ্যা প্রাপ্ত হয়। সমাধি ছুই প্রকার, “সম্পরজ্ঞাত-সমাঁধি' ও 
_দিষাধি-প্রজ্ঞাঃ। একাগ্রচিস্বের যোগের নাম সম্প্রজাত, অর্থাৎ নির্মল 


| চিত্ত অভিমত বস্তুত তর হইলে তাহাকে সম্প্রজ্ঞাত যোগ বলে, কারণ 


 ধ্যেরবত্ত তৎকালে সমাকরপ আানিতে পারা যায়। নিরুদ্ধ চিত্তের 
| যোগে নাম  লমাফিএজা বকে খতনতরাপ্রজাও বলে, কারণ ই 


পাতলা .. 85: 
প্রজা খত রা সত্যকেই প্রকাশ করে--ইহাকে অসন্পরজাত-সমাধিও 
বলা হয়, কারণ ধ্যেয়-বস্তর বৃত্তিও নিরুন্ধ হয় ঝ1৷ বিলীন হইয়া বাঁয় বলিয়া 
ততকালে তাঁহার কিছুই জান. যায় না, তাহার সমস্ত বৃত্তি তিরোহিত 
হয়, শুধু সংস্কার মাত্র অবশিষ্ট থাঁকে-_ইহাই যোগের চরম অবস্থা । চিন - 
_ পুনরায় তখন প্রকৃতিকে আশ্রয় করে, তোঁগায়ত দেহেরও তখন আর 
আবশ্যক থাঁকে না এবং এইরপে প্রকৃতি নিবৃত্ত হইলে সৎ চিৎ আনন্দময় 
পুরুষও সম্পূর্ণভাবে নিঃসঙ্গ হন অর্থাৎ প্ররূতির বন্ধন হইতে মুক্ত হন» 
আর তাহার শরীর হয় না, জন্ম মৃত্যু হয় না, স্থুখ দুঃখের আগ্যন্ত ভোগ 
করিতেও হয় না। | | | 
সাধনাবস্থায় যোগাভ্যাসের ফলে যোগীর কতকগুলি অলৌকিক 
শক্তির সঞ্চার হয়, ইহাঁদিগকে “বিভূতি বা সিদ্ধি” (০০০০ 2০৭০৫) 
বলে। পাতঞ্লদর্শনের তৃতীয় পাঁদে সিদ্ধির সবিষ্তার উল্লেখ আছে; 
যোগ সাধনার পক্ষে এই সকল মোটেই সহায়ক নহে, অন্তরায় স্বরপ। 
সমাধি-রহিত যোগীর পক্ষে এই সকল সিদ্ধি বিভূতি “বলিয়া গণ্য 
হয়, কিন্তু সমাধিযুক্ত যোগীর পক্ষে ইহারা উপসর্গ মাত্র, ইহারা 
তাহাদের কিছুই ক্ষতি করিতে পারে না, বরং সহায়করূপে কার্য্য 
করে। | | 
বন্ততঃ বাহ বিষয় হইতে মনকে আকৃষ্ট করিয়া চনত (চিনি) | 
পরমার্থ বিষয়ে তাঁহাকে নিবেশ করিবার পুন: পুনঃ প্রচেষ্টাকে যোগাভ্যাস 





বলে। চিন্ত বন্ত ছুই প্রকার, ঈশ্বর ও অন্তান্ত তকচ-_ঈশ্বরঃ চৈতন্ত ও. 


| অপরিণামী এবং অন্তান্ত তথ জড় ও পরিণামী। পরিণামী তত্বকে 
অপরিণামী এবং অনাত্মাকে আত্মা মনে করার নামই বন্ধনঃ। . সমাধি 
দ্বারা চিত্তের স্থ্্য সম্পাদিত হইলে মোর, বন্ধন রি হয়, অিতাপের 


| লহ ও পরিণাম ও আত্মার হ্বরূপ বোধ ঘটে। রি বিনাশ 
তখনই হয় এবং অদৃষ্ট ন্ট হইলে হা্টিও আর হয় না--যোগী মুক্কি বা 
কৈবল্য পান--আর এই বিশেষ অবস্থায়েই চিৎশকি ( পুরুষ ) হবন্ধপে 
প্রতিঠিত ছন। যৌগশাস্ সম্বন্ধে তাই কথিত হইয়াছে 
"আলোক সর্বশান্ত্রীণি বিচাধ্য চ পুনঃ পুনঃ | 
ইদমেকং সুনিষ্পরং যোগশান্ত্রমতং তথা ॥ 
যন্মিন্‌ যাঁতি সর্ধমিদং জাতং ভবতি নিশ্চিতম্‌। 
তশ্মিন্‌ পৰিশ্রমঃ কার্ধ্যঃ কিমন্তৎ শান্্রতা িতম্‌॥৮ 
| _শিবসংহিতা, ১/১৮শ সুত্র। 

- -সর্ধশীল্ত দর্শন করিয়! এবং পুনঃ পুনঃ তাহার বিচার করিয়া এই 
মাত্রঃনিশ্চয় করা হইয়াছে, এবং যোগশাস্ত্বেরও এই মত, যে বাহাতে সমস্ত 
পদ্দার্থ গমন করে ও বীহা হইতে জন্মে প্রধানতঃ তাহাকে জানিবার জন্ত 
পরিশ্রম করাই কর্তব্য-__শান্্রলিখিত অন্তান্ত বিষয়ের আলোচন! করিয়া 
কালক্ষেপ করার কি প্রয়োজন আছে? একমাত্র ঈশ্বরোপাসনা দ্বারাই 
জীব এই বিভৃফে জানিতে পারে ও স্বস্বর্ূপে প্রতিটটিত হইতে 
পাঁরে। মহধি পতঞ্জলি বণিত' এই বিভূ বাঈশ্বর নিতা ও নিরতিশয় 
অনাদি ও অনস্ত। তিনি সর্ধজ্ঞ এবং তিনিই জ্ঞানের পূর্ণ প্রতীক | 
“অল্লতার চূড়ান্ত যেমন পরমাণু$ বৃহত্বের শেষ সীম! যেমন আঁকাশ-_ 
পরমাণু হইতে কষুত্্রতর.এবং আকাশ অপেক্ষা বৃহত্বর কোন জিনিষেরই 
যেমন কনর ফর! যায় না, তেমনই আন'শক্তির অল্লতার সীমা দ্র জীব 
এবং খ জান-শতির আতিশয্যের পরাকাষ্ঠা ঈশ্বর” *  . 
200 এক নমো তগবতে বানদেবায়।” 
হা উর 


্ চর রী ॥ ্ ৫ 


স্ায়ের কথা উতাঁপন করিলে স্বতঃই অজ্তা-প্রহৃত অন্তায় গ্রসঙ্গই 
আসিয়া গড়ে। নৈয়ায়িকের প্রতি আবহ্মানফাল হইতে ০৮০ 
বাঁথও কিছু কম বধিত হয় নাই। ৰ 
রী রগ শীনিতি বে জানি তে তাক? |” 
-ন্যায়শান্ত্রের আলোচনায় নিজ নিজ কল্পনাকে শান্তর বলিয়! ধাহারা 
বিবেন! করেন জনসমাজে তীহারাই তাঁকিক বৰিয়া পরিচিত--ইহাই 
নৈয়ায়িকদিগের গ্রতি ৭টৈতত্চন্োদয়” নাটক প্রণেতা কবি করের 
বিদ্রেপোক্ি। এমন কি পুরাণেও উক্ত হইয়াছে-- | 
“আমীক্ষিকীমধীয়ানঃ শার্গীলীং যোনিমাপ্প,য বা 
-আদ্বীক্ষিকী বা নতায়-বিদ্কা! অধ্যয়ন করিয়া লোঁকে ূর্তের প্রতীক 
গানতব প্রাপ্ত হয। ইউরোপের দর্শন-বিজ্ঞানের বিছুতির “নৌলুলে, 
আমর! এখনও ন্তার়পাস্ত্রের গ্রতি বিদ্রুপ বু নেক বং বলিয়া 
থাকি? যেমন-- | ক 
“তৈলাধার পাত্র বি পানা তৈলৈ? "অথ, 
৯... ভাল টিপ করিয়| পড়ে, না। পড়িয়া টিপ্‌ করে ?”--অথবা, ৃ 
পগর্ধতো। বহিমান্‌ ধুমাৎ* ন| প্পর্বতো ধৃমান্‌ বকে: 19 
এমনই আরও কত কি) কিন্ত এইগুলির গ্রত্যেকটিই যে ্া- রি 


রা, 


শাস্্ের এক একটি তত নির়পক প্রাঞ্জল সত এবং জ্ঞান নির্য়ের ছেতু, ভাহা 





্ 88. ডা রে ২... দর্শনপরিচয় সী নি ্ 
বাবে বি বিকেন করিব: মত শিক্ষা আমাদের নাহ এসে দত - 
: সমাদর! অনেকদিন পূর্বেই ত্যাগ করিয়াছি। বস্ততঃ যে শাস্ত্রের দ্বারা 
জান কি এবং অজ্ঞানই বা কি, উভয়ের বূপ ও পার্থক্যের স্বরূপ বুঝিতে 
পারা যায় তাহাই স্থায়শান্ত্র। প্রমাণ কাহাকে বলে, কিরূপে জানের 
. প্রামাণ্য ও অপ্রামাণ্য বুঝিতে পার! যায়, প্রকৃত জ্ঞান আমরা! কিরূপে 
লাভ করিতে পারি, কিরূপই ব1 দোষ থাঁকিলে যথার্থ জ্ঞানোদয় আমাদের 
হয়না প্রভৃতি; যাহা অন্ান্ত শান্তগ্রন্থে একাস্ উপেক্ষণীয়, এবস্রিধ বিষয়গুলি 
যে শাস্ত্রে বিশেষভাবে বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত কর! হইয়াছে তাহার নাঁম 
: স্টায়শীন্ত। বস্তুতঃ যে তত্বসমূহের নির্ণয় ব্যতিরেকে কোন শাস্ত্রের একান্ত 
বুৎপত্তি লাভ করিতে পারা যায় না, সেই জ্ঞান-প্রমাণ্য-তত্বের নির্ণয় যে 
শান্্-পাঠে করিতে পারা যায় সেই শাস্তরই স্তায়শান্তর বলিয়! খ্যাত। 
পাশ্চাত্য দর্শন, জ্ঞানের প্রকৃষ্ট তত্ব-কথনে নীরব। পাশ্চাত্য দর্শনে 
জ্ঞানের চরম ব্যাখ্যা অনুভূতি (10009090010) )। “মণিরত্বমালায় 
ভগৃবান শঙ্কর স্বামী বলিতেছেন, “বোঁধোহি কঃ-যন্ত বিমুকতি হেতুঃ --. 
জ্ঞান কি? যাহা মুক্তিলা্বের উপায় তাহাই জ্ঞান। অর্থাৎ বাহার 
দ্বারা সর্বভৃতাস্তরাত্মা প্রহ্ষকে” জানা যায়, দেখা যায়, লাভ করা যায়, 
তাহাই জ্ঞান ; এবং এই, জ্ঞানই মুক্তির হেতু-_জ্ঞানাঁৎ মুক্তি”। 
শ্রুতি তাঁই বলিতেছেন__ | 
|  নিজ্যোৎনিআনােতনস্টেতনানা 
_ মেকো| ব্ুনাং যে! বিদধাঁতি কামান্‌। 
 তমাত্বস্থং যেহস্থপত্তস্তি ধীরা- 
ঃ শা শাঙতী নেতরেষাম্‌॥” - 
টা বে দজোপনিড় ২২/১৩শ শন 

















_সকল সিরিজ স্বর ষধ্যে বনি একমাৰ ভি জা, ৃ 
সকলের ঘিনি একমাত্র চৈতন্তের হেতু, ধিনি এঁক হইয়াও সকলের 
কামনা পূর্ণ করেন, ভাহাকে যে সকল পণ্ডিত ব্যক্তি আত্মস্থ জানিয়া 
সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করেন ভাহারাই নিত্য-শাস্তি অর্থাৎ জুক্তি বাঁ কৈবল্য 
প্রাপ্ত হন; অন্ত আর কেছই এই নিতা-শাস্তি পাইবার অধিকারী নহে 
ভিডি জান-ভিন্ন বা জ্ঞান-শূন্ত নছে, ভিত্তি “নহবিত্রপা, | | | 

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে “আদ্ীক্ষিকী” স্ঠায়দর্শনের অপর আর একটি 
নাম। অনু অর্থে পম্চাঁৎ এবং ঈক্ষা অর্থে দর্শন_ অর্থাৎ শ্রবণের পর 
আত্মার মনন বা! আলোচনার নাম “অন্বীক্ষ1” | ন্ায়শাস্ত্র অধবীক্ষার নির্ধ্ধাহ 
করে বলিয়া তাঁহার নাঁম আগ্বীক্ষিকী। ন্তায়দর্শনের ভাস্কর বাংস্তায়ন 
অন্বীক্ষিকী-বিষ্ভাকে সকল বিষ্ভাঁর গ্রদীপরূপে (9০16706 ০? 90151059) 


বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "সেয়মা্বীক্ষিকী-_ 





_ প্রদধীপঃ সর্ধববিষ্যানামুপায়ঃ সর্বকর্ধণাম্‌। 
আশশ্রয়ঃ সর্ধধন্মাণাং বিদ্যোদেশে প্রকীতিত। |” 


-বাৎস্যায়ন, ায়ভাস় 1 


স্চায়শা্ র্বিদ্ার ্রদীপন্বরপ, সর্বকর্ণের, উপায় ও রক র্শের | 
আশ্রয়। কিন্তু এমন যে ্টায়শানত, ইহাঁর গ্রৃতি অহেতুক উপেক্ষা করিয়া 
অনেকেই বলিয়া থাকেন, এত শ্তায়ের কচকচিতে কাজ কি বাপু! 
প্রচলিত বিজ্ঞানাদি শাস্ত্রের অনুশীলন করিলেই যখন জগতের প্রায় সকল 
| জাতব্য বিষয় জানিতে পারা যায় (1) তখন দর্শনশাস্ত্র প্রতিপাস্ধ আত্ম - 
বম বাব্কে না আানিবেই বা ক্ষতি কি? আপাত দৃষ্টিতে বুক্তি বেশ | 
সমীচীন বোধ হইলেও এই প্রকার উক্তিতে বেশ একটু অভ্ভুতরস 


1... কিক্তঘান। ইহসংলারে কল বিষয়ই আত্মার প্রয়োজন সাধক ; সমস্ত বত 
_ আত্মার্থ বলিয়াই প্রিয়, আত্মার অভিলধিত সম্পাদক বলিয়াই আমরা 
ধ্নঃ শব, বণ, স্ত্রী, পুত্র পরিবার প্রভৃতি সকলই ভালবাসি । কাজেই 
ম্সাত্মাই নিরতিশয় প্রিয়, আত্মা অপেক্ষা প্রিয়-বস্ত নাই। নাক 
উপনিষদ বলিতেছেন-_ | 
“্নঝু অয়ে (মৈত্রেয়ি !) 
সর্ধন্ত কামায় সর্ধং প্রিয়ং ভবতি, 
অনন্ত কামায় ল্য ততি 


রন | | - বৃহদারপ্যক) ২1৪।৫ মুত্রাংশ। 


তাং এই আত্মতব না জানিকা ধাহাঁরা আত্মার গ্রীতিসাধক বিষয়গুলি 
জানিতে ইচ্ছা করেন তাহাদিগকে মোহান্ধ বই আর কি বলা যাইতে 
পারে? তাহাদের এহেন যুক্তিজাল বিস্তার করা একাস্তই হান্তা। 
আর এক কথা, দেশে দেশে প্রথিতযশা “মনীষিগণ যে ভাঁরতীয়দর্শনে 
সমধিক আস্থাবান্‌ ও ভক্কিমান, যে ভারতীয়দর্শন বুদ্ধির নির্শলিতা- 
সম্পাদনের উপায়, প্রতিতার আকর, তর্কের ১ লীলাঙ্ষেত্র, আত্মজ্ঞানের 
উৎস, মুক্তির সোপান এবং মৃত্যুতয়রোগের অদ্বিতীয় মহৌষধ, যে 
ভারতসন্তাঁন সেই ভারতীর়দর্শনের অন্রশীলনের অন্ত য় ও পরিশ্রম 
করিতে পরাম্ুখ তাহাকে, বিচারমূঢ ভিন্ন আর কি বলা বাইতে 
পারে। দশনিশান্ত্রকে দুর হইতে ব্যাত্রূপে কল্পনা করিয়া ভীত হইবার 
এ কোন পরযোগন নাই। (সাহসপূর্ক নিকটে গেলে দৃষ হইবে যে, উহা 





রা ১1 দয আচার শা গা থা এই পল না এক 
' নাষ “তর্শানর 5 


ব্যান নছে। পরস্ পরদ্ধ বিচিতরবররশো্িত শুধতি। উী হইতে তীক্ষ- 
মার ভয় নাই, ধনবপূ্বক উহাকে দৌইন করিলে পুষ্টিকর 
সুমধুর ক্গীর পাওয়া যাইবে--"আশঙ্কসে বাদগিং তদিদং স্পরশক্ষমং 

রত্বম্*__যাহাঁকে রঃ ব্লিয়। আশঙ্কা করিতেছ, তাহ | অসি নহে 
ক্পরশযোগ্য রত্ব |” 

স্কায় দর্শন ঁ অক্ষপাদ গোতম প্রণীত । ক্ষপাদ ৫ 
গোতিমের আর এক নাম; এই জন্ত তাহার গ্রবপ্তিত দর্শনকে অক্ষপাদ 
দর্শনও বলে। অক্ষপাদীয় স্যাযস্ত্র পাচ অধ্যায়ে বিভক্ত এবং প্রত্যেক 
অধ্যায়ে ছুইটি করিয়া পরিচ্ছেদ বা আহিক আছে। ন্তায়দর্শনের সুত্র 
সংখ্যা ৫২৮টি । বাংস্যায়ন প্রণীত পনায়-ভাস্তু” উদ্ভোতকরের পন্তায়- 
বাষ্তিক” মনল্লিনাথের “নিণ্টকা”, জয়ন্তভট্রের পণ্ঠায়ম্তরী” ও ॥ন্ায়- 
বাস্তিকের বাচস্পতি মি কত “তাৎপর্যযটাকা* ও উহারই উদয়নাচার্ধয 
প্রণীত “তাৎপর্ধ্য পরিশুদ্ধি” প্রতৃতি স্যায়দর্শনের অনেকগুলি উতর প্রাচীন 
গ্রন্থ প্রচলিত আঁছে। 

ই! ব্যতিরেকে ন্ঠায়দর্শনের, প্রমাণতত্ব সংক্রান্ত সবারারণান 
বাঙ্গালী জাতির গৌরব স্বরূপে দেশে দেশে আদৃত হইয়া আসিতেছে । 
“কুন্ুমাঞ্জলি*, “বৌদ্ধাধিকার” প্তত্বচিন্তামণি”ঃ পশবশক্তি-প্রকাশিকা* রি 
“মুক্তিবাদ” প্রভৃতি গ্রন্থ নব্যন্তায়ের বিশেষ পরিচিত গ্রন্থ এবং 
রঘুনাথ শিরোমণি কৃত “দীধিতিপ্রকাশ” ও “তত্বচিস্তামণির টীকা” 
হরিরাম কৃত টীকা, জগদীশ তর্কালঙ্কারের প্তর্কাস্থত” ও "মাধুরী 
্ন্কই বিরচিত “তরকসংগরহঃ গদাধর জিটাচাের শীদাহরীন। 


পিসি 





১ পীর 


গার বহ ক বেলাল বন্কঃ ঘঃ কান রান 


পাটি ২  দনপন্ষিয ০৮ 
নানি (হারের ই এবং কাই যব মকর ক 
ঈক বিশ্বনাথের প্তায়কারিকাদ ও মু তাহার 
কাকার মারহাট্টী মহাদেব দিনকরের নাম র্‌ বিশেষাবেই ই 
 উজ্েধযোগ্য ॥ মিথিলার পক্ষধর মিশ্র ও তাহার শিল্প বাস্থদেব সার্বভৌম, 
_ নবহীপের 'এই ছুইজন অনন্থসাধারণ নৈয়ায়িকের শিল্প, রঘুনাথ শিরোমণিই 
_ নব্যব্তায়ের প্রবর্তক হিসাবে ভারতের যাবতীয় নৈয়ায়িকদিগের ত্য 
ওনমন্ত। | 
নায়দর্শনের মতেও সংসার ছুঃখময়। ন্ুথ ই অতএব 
স্থথকেও এক প্রকার দুঃখ বলিয়া গণ্য কর! উচিত। “নহি স্ুখং 
দুঃখৈধিন! লত্যতে”__ দুঃখের কশাঘাঁত না থাকিলে জগতে সখের এত 
_আদণ্জ হইত না । জন্মিলেই দুঃখ, কাজেই দুঃখের নিবারণ কল্পে জন্মগ্রহণ 
রহিত করিতে হইবে । জন্মের হেতু. প্রবৃত্তি প্রবৃত্তি ধর্মাধর্শের কারণ, 
ধর্মাধন্থ হুধ দুঃখের কারণ ; জম্ম না থাকিলে ফল ভোগ হয় না, অতএব 
কর্মফল জন্মের কারণ। বস্তুতঃ) জীব প্রবৃত্তির বশে কর্ম করে এবং 
_ ভাহারই ফলে তাহাকে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। প্রবৃত্তির হেতু কি? 
প্রবৃতির হেতু দোষ। দোষ ত্রিবিধ রাগ অর্থাৎ আসক্তি, দ্বেষ ও মোঁহ 
অর্থাৎ প্রমাদ-_এই তিনটি ভিন্ন কোনও বিষয়ে জীবের প্রবৃত্তি জন্মে না। 
আবার, এই দোষের হেতু কি? দোঁষের হেতু মিথ্যাজ্ঞান ; কাজেই এই 
মিথ্যাজ্ঞানের উচ্ছেব সাধন করিতে ন! পারিলে দুঃখের একাস্ত নিবৃত্তি হয় 
না। শরীর ও ইঞ্জিয়াদির সহিত সম্বন্ধ থাকিলে দুঃখের একাস্ত নিবৃত্তি হইতে | 
পারে লা অতএব, আত্মাকে শরীরাদি হইতে পৃথক করিতে হুইবে এবং 
এই অবস্থায় উপনীত হইলেই আত্মার মুক্তি। আত্মাকে পাযাণাদি জড় 
পদার্থের টায় নুখ- ছুঃখের ও জ্ঞানাদির অতীত করিতে হইবে) বস্তুতঃ, 
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আত্মার জড়াব্থা প্রানি মুক্তি তান বাদিতেে। একমা তত্ব 
জানের আলোচনা করিয়াই জীব মিথ্যাজ্ানের বিনাঁশ সাধন করিতে পারে 
এবং জন্মুত্যুর মুখ্য কাঁরণ দেহাত্মবোঁধকে একেবাঁরে পরিজ্যাগ করিতে 
পারে। দেহাদিতে আত্মবোধই আমাদের সমস্ত অনর্থের কারণ এবং 
দেহাদির অনুকূল বিষয়েই রাঁগ ও প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ হইয়া থাকে। 
অতএব, ইহসংলারে যাবতীয় পদার্থ-বিষয়ে তত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারিলেই 
মুমুক্ষুব্যক্তির আত্মতত্ব-জ্ঞান উপজাত হইবে, তাহার দুঃখের চিরাবসান 
হইবে এবং জীব “নিঃশ্রেয়স? বা নিশ্চিত-মঙ্গলের ১ অধিকারী হইবে। 
অধ্যাত্ম-বিষ্ঠার নিঃশ্রেয়দ কি? অধ্যাত্ম-বিগ্ভার নিঃশ্রেয়ন, ২ মুক্তি বা 
মোক্ষ। অবশ্য, গোতম বণিত “মুক্তির ছি তারতম্য আছে, ০০ 
আমরা পাই 





ুক্তত্তদীয়ে চরণাক্ষপক্ষে 
সানদ্দসংবিৎ সহিতাঁবিমুক্তিঃ |” ., 
_্রীমন্মীধবাচার্যের “শঙ্করজয়”) ১৬।৬৯ হুত্রার্ধ। 


__অক্ষপাদ বা গোতমের মতে মুক্তিতে আনন্দসংবিৎ থাকে ; অর্থাৎ, 
গোতম প্রবর্তিত স্ঠায়দর্শনে মোক্ষে আনন্দের সত্তা শ্বীকৃত হইয়াছে। 
- বন্তত, মোক্ষলাভের প্রকৃত অবস্থায়, সৎ চিৎ আননময়ের আনন্দ সত্ভাতেই, 
মুক্ত জীব লীন হয়। তাই স্সারশানত্ের উদেশ্ নিঃত্েরদ” লাভ কলে 
,:১। পাধিনি ব্যাকরণের ৫অ+-_€র্থপাদে 'নিঃশর়দ শব 4 হইরাছে। 
বৃত্তিকার বলেন_-“নিশ্চিং শ্রেয় নিশ্রেয়নন।” | 
২) 1129 11011৩7 কিত-- 0১6 9০7. চাও আহ ০6 0৩555070655 নছে। 
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[. জীবকে যোড়শ-পার্ধের তত্জ্ঞান ১ প্রদান করা। এই যোড়শ-পদার্ঘ 
কি কি? তাহাদের স্বর্ূপই ব| কি? স্থায়দর্শন বলিতেছেন-_. 
প্রমাণ প্রমেয় সংশয় প্রয়োজন দৃষ্টান্ত সিদ্ধাস্তাবয়ব 
তর্ক নিয় বাঁদ জল্প বিতণ্ড! হেত্বাভাঁদ ছল জাতি নিগ্রহস্থানানাং 
তন্বজ্ঞানাঁৎ নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ 1” 
সগ্যায়হত্র ১১।১ 
প্রথম পদার্থ “প্রমীণ+, অর্থাৎ যাহা দ্বারা যথার্থ জ্ঞান বা প্রমা জন্মে 
তাহাকে প্রমাণ বলে। গ্রমীণ 16. 15215 01 1000%/15006, প্রমাণ 
চারি প্রকার, যথা--প্রত্যক্ষ (05:061060017 ), অন্থমান ( 1111575006 ), 
উপ্‌মান (08105) ) ও শব্ব বা আগ্ুবাক্য অর্থাৎ শাস্ত্র গ্রমাণ-_বিশ্বত্ত 
ব্যক্তির বাক্য, খষিবাক্য-_বেদবাক্য । 
দ্বিতীয় পদার্থ প্রমেয়”, অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়--০019০৫ ০6 101016- 
0৪৩. প্রমেয় দ্বাদশ প্রকার, তন্মধ্যে প্রথম ছয়টি যথাক্রমে আত্ম 
: শরীর, ইন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ), বিষয় ( ইন্টরিয়-বিষয় বা অর্থ, ক্ষিতাা। 
: সংযোগে গন্ধাি ), বুদ্ধি ও মন। আত্মা যাহাকে আশ্রয় করিয়া ভোগ 
করেন তাহার নাম শরীর, যাহার দ্বারা ভোগ করেন তাহ! ইন্দ্রিয়, 
যাহা স্থোগ করেন (ভোগ্য যাহা ) তাহা বিষয়, ভোগ্যবস্তর জানের 
নাম বুদ্ধি যাহার সংযোগে ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়ের উপলদ্ধি হয় এবং 
যাহার বিয়োগে তাহা হয় না তাহার নাম মন-_স্মরণ, অনুমান ও সংশয় 
মনেরই ধর্ম। 'অপর ছয়টি প্রমেয় পদার্থ যথা, প্রবৃত্তি (৪০৮৮1 


১। তত্জ্ঞান অর্থে, 112 21011 বর্ধিত 6৮076180003 & 01585160810 
96 211 105056215 0/085 কিন্ত 015551908007 ০4551515705, মহে। 
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শারীরিক, কায়িক ও মানসিক এই তিন প্রকার) ) দোধ (ই€ প্রবৃত্তির 
হেতু বা কারণ, দোষ তিন প্রকার-_রাগ। হ্বেষ ও মোহ); প্রেতযভাব 
( পুনর্জন্ম ও পুনঃ পুনঃ মৃত্যুর নাম প্রেত্যভাব );) ফল ( কর্মফল, প্রবৃত্তি 
জাত সুখ ও দুঃখ )) দুঃখ ( অসৎ কর্মের ফলই দুঃখ, ম্থখও ছুঃখান্থবিদ্ধ, 
উভয়ের সম্বন্ধ অঙ্গাঙ্গীভাঁব )) অপবর্গ ( অর্থাৎ আত্যস্তিক বা বা 
মুক্তি--ইহা আনন্দসংবিৎযুক্ত )। 

তৃতীয় পদার্থ--সংশয়, সন্দেহ, 19. 9০90. 

চতুর্থ পদ্ার্থ__ প্রয়োজন, অর্থাৎ যে উদ্দেশ্তে লোকের প্রবৃত্তি হয়, £ ০. 

[08:15996. | 
পঞ্চম পদার্থ- দৃষ্টান্ত 1. ৪. 117565:106. 
ষ্ঠ পদার্থ_অবয়ক ম্যায়ের একদেশ বা এক অংশ ?. 6.) 72001 0? 
00100] [1510015955. | 

সগুম পদার্থ-_সিদ্ধাস্ত, বিষয়ের নিশ্চয়ঃ ?. 5 5০010101 

অষ্টম পদার্থ--তর্ক, £ ০.১ £525010105, 

নবম পদার্থ-নির্ণয়, অর্থের নিশ্চয় 1. ০১ ০0201015101, 

দ্রশম পদার্থ--বাদ১ £. ৪.১ ৪1040791109.007 

একাদশ পদার্থ-_জল্প, 1. 5.» 95010171505. 

দ্বাদশ পদার্থ--বিতণ্ডাঃ ?, 9.১ ৮৮791001876, 

ভ্রয়োদশ পদার্থ--হেত্বাভাসঃ 1. ০৭ 51190169. 

চতুর্দশ পদার্থ ছল, ?. ০+ 0810015. 

পঞ্চদশ পদার্থ--জাতিঃ £, ৪.১ 9156 2779108, | 

ষোড়শ পদ্দার্থ__নি গ্রহ্থান, 1. 5. 1210018120৩ ০0৫ 103501. 0 

0176 10 ৮1301 01908155101 | 15 10206. 


৫২ দর্শন পরিচয় 


উত্ত যোড়শ পদার্থের তত্বজ্ঞানের বিশেষ বিচার ও নিরূপণ নব্যন্থাঁয় 
শাস্তে আরও বিশদ ও অভিনব উপায়ে আলোচিত হইয়াছে ১ এবং এই 
জন্থই প্রত্যেকের পক্ষেই নব্যস্তায়ের পরিভাষা-বোধ শাস্ত্ান্থশীলনে একান্তই 
আবশ্যক ও বিশেষ সুফল প্র । 

স্তায়দর্শন প্রথমে শুধুই পদার্থবিদ্যা ছিল, কিন্তু কালক্রমে ইহা 
আধ্যাত্ম বিদ্যায় পরিণত হুইয়াছে। সমন্ত ন্যায়শাস্ত্রকে প্রধানতঃ তিন 
ভাগে ভাগ করিতে পারা যায় যথা__ 

7 


স্তায়াংশ, 19510. তর্কাংশ, চির দর্শনাংশ, [7)003101155105 
॥ &. [1)9105. 

হায়াংশে প্রথম পদার্থ প্রমাণের বিচারসহ পঞ্চাবয়ব-ন্তায়ের ৭ গবেষণা 

পূর্ণ আলোচনা আছে। তর্কাংশ জল্প, বিতণ্ডা ছল প্রভৃতির বিচারে 

পূর্ণ । দর্শনাংশে প্রমেয় পদার্থ, অর্থাৎ আত্মা, শরীর, মন প্রভৃতির 

আলোচনা আছে এবং ইহাদের জ্ঞানই যে মুখ্যভাবে মুক্তির হেতু তাঁছারই 

নির্দেশ আছে। প্রসঙগক্রমে পঞ্চতৃত, বড় গুণ ও সংক্ষেপে পরমাধুবাদের 





১। বিশেষতঃ, ১ম পদার্থ 'প্রমাণ-তন্ব' সংক্রান্ত বিষয়গুলি। 

২। স্ভায়ের পাচটি অবয়ব (531108157)) আছে, বথা-_ প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ 
: উপনয় ও নিমগন--“অয্ং বহ্নিমান্‌, (ক) ধুমা্ (খ) যে যো ধুমবান্‌ স বহ্িমান্‌, 
(গ) বহ্চিব্যাপ্য ধুমবান্‌ অয়ং ( ঘ ) তশ্মাৎ বহ্ছিমান্‌ ইতি” (উ)-_ভর্কাম্ৃত, ৩৭শ হুত্ত। 
(ক) প্রতিজ্ঞা! (857)6181 1:00051600) 7 (খ) হেতু (19350017)8 ) ; (গ) যথা, 
. মহালস্ম্‌ (100৩0) উদাহরণ (1050577০5 ) ) 1) উপন় (7০০6) ; (ও) ইতি 
নিমগন (00201051055 ) সিদ্ধান্ত । 


হ্যায়দর্শন ৫৩ 


উল্লেখ আছে। স্তায়ের এই অংশে আত্ম! যে নিত্য, শরীর, ইন্দ্রিয় মন ও 
বুদ্ধি হইতে সম্পূর্ণ শ্বতন্ত্র এবং আত্মাই যে দ্রষ্টাঃ ভোক্তা ও জ্ঞাতা, তাহা 
যুক্তি ও বিচার দ্বারা প্রতিপন্ন কর! হইয়াছে । 
মহধি গৌতম বলেন, জ্ঞান আত্মার স্বরূপ নয়, জানি আত্মা হইতে 
উদ্ভূত-জ্ঞান ক্ষণস্থায়ী, সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের অধীন। একই সময়ে ছুই বা 
ততোধিক জ্ঞান একই ভাবে থাকিতে পারে নাঃ একটি জ্ঞান লয় হইলে 
তবেই অপর একটি জ্ঞানের উদয় হয়। "্মমাদিগের অনেক সময়েই 
অবশ্য মনে হয় বুঝিবা একাধিক জ্ঞান একই সময়ে আমাদের মধ্যে বর্তমান 
রহিয়াছে; কিন্তু একাধিক জ্ঞান এত দ্রুত মনের মধ্যে কার্য করে এবং 
উহ্থাদের উৎপত্তি স্থিতি ও লয় এত দ্রুত ভাবে মংঘটিত হয় যে হ্বতঃই 
আমাদের মনে হয় বুঝি বা সকলগুলিই একই সময়ে যুগপৎ অমাদের 
মধ্যে কার্য্যকরী হইয়! রহিয়াছে-_বন্ততঃ পূর্বধ-জ্ঞানের সম্পূর্ণ ভাবে বিনাশ 
যে হয়, তাহা হয় না। প্রত্যুতত, পূর্ববর্তী-জ্ঞান পরবন্তী-জ্ঞানের কাঁরণীভূত 
হয়; উদাহরণ স্বরূপে “শতকমলপত্র বেধনবৎ” বলা। যাইতে পারে। জ্ঞানের 
ক্ষণে ক্ষণে উক্তরূপ পরিবর্তন অনেকট! ছায়াচিত্রের পট-পরিবর্তুনের স্ভায় 
-"যদ্দিও গ্রতিক্ষণে ছায়াচিত্রপটের পরিবর্তন হইতেছে তত্রাচ দর্শকমগ্ুলীর 
মনে তাহা একই পটের স্তাঁয় প্রতীয়মান হয়| জ্ঞানের বিকাশ ও তাহার 
স্থিতি ও নিবৃত্তি এমনই ভাবে জীবের আত্মা হইতে উদ্ভূত হয় এবং জীব 
এই জ্ঞানে অভিমণ্ডিত হইয়া! আত্মপরিচয় ও আত্মাম্ভূতি লাভ করে। 
তায় দর্শনের ৪র্থ অধ্যায়ের ১ম আহ্কিকে মহধি গোতম অসৎ হইতে 
“সতের উৎপত্তি-নিরাস প্রসঙ্গে ঈশ্বরের উল্লেখ করিয়াছেন এবং তিনিই 
যে জগতের কারণ ও জীবের কর্ধফলদাতা তাহাও প্রতিপন্ন করিয়াছেন, 
যথা-- | | 


৫8 দর্শনপরিচয় 
"ঈশ্বরঃ কাঁরণং পুরুষকর্ম্ফলন্ত দর্শনাঁৎত 
-ন্যায়নুত্রঃ ৪1১ 
ইহার ভায়ে বাৎস্যায়ন লিখিয়াছেন-__ 
শ্পরাঁধীনং পুরুষন্য কর্মফলারাঁধনম্‌ ইতি 
যদধীনং স ঈশ্বরঃ, তশ্মাৎ ঈশ্বরঃ কাঁরণম্‌ ইতি ।” 

_মাশ্ুষের কর্ম্গলভোগ যাহার অধীন তিনিই ঈশ্বর । কুস্তকাঁর মাটি 
দিয়। ঘট নির্মাণ করে, কুস্তকার বা মাটির অভাবে কিন্তু ঘট নির্মিত 
হইতে পারে না-_এইবপ প্রত্যেক কার্যের কর্তা আছে ; অর্থাৎ, কাধ্য 
যখন বিষ্মান তখন তাহার নিমিত্ত-কারণ ও উপাদান-কাঁরণ উভয়ই 
বিদ্যমীন। এইর্ূপে ইহজগতের যিনি কর্তা ঝা নিমিত্ব-কারণ তিনিই 
ঈশ্বর, এবং যাহা উপাদান-কারণ, স্যায়দর্শনে মহত্ধি গোঁতম তাহাঁকে "সৎ, 
বা পরমাণু আখ্যা দিয়াছেন। 

পরমাণু নিরবয়ব, অবিভাজ্য, অজ ও নিত্য। পরমাণু জড় বলিয়া 
তাহার কোনই স্বতঙ্ব ক্রিয়া নাই_ ঈশ্বরেচ্ছায় পঞ্চভুতের পরম? 
মিলিত হইয়াই জগতরূপে প্রকাশিত হয়। ছুইটি পরমাণুর সংযোগে 
দ্বাথুক ও তিনটি ত্বণুক সংযোগে ত্রসরেণু, এইবপে ক্রমে ক্রমে মহাঁবয়বী 
পদার্থের উৎপত্তি। পদার্থ সমূহ কিন্তু অবয়বী এবং বিভাজ্য, কাজেই 
তাহাদের বিনাশ আছে। পরমাণু ও স্ব্যণুক ইহারা প্রত্াক্ষ গোচরীভূত 
নহে, ভ্রসরেণু প্রতিই আমাদের ইন্জিয়-গ্রাহথ। 

জগতের প্রকাশ যেমন ঈশ্বরেচ্ছীয় সংসাঁধিত হয়, তেমনই আবার 
ঈশ্বরেজ্ছায়_-অগৎ ক্রম-বিভাগ দ্বারা যখন নিজ-কাঁরণ পরমাপুতে মিলিত 
হয়। তখনই তাহার বিনাশ বা প্রলয় বা তিরোভাব হয়। 

| “& নমঃ পরমাত্মনে 1” 


ইশ্শেম্বিক্ষ দর্শন 
মু উপদেশ দিয়াছেন+-- 
“প্রশাসিতারং সর্ধেষামনীয়াং সমনোরপি। 
রুষ্সাতং স্বপ্নধীগম্যঃ বিগ্যাত্বং পুরুষংপরমূ ৮ 
»-মনুসংহিতা--১২।১২২ 

-যিনি আৰরন্গ স্তম্ভ ( ভাঁটা--56০1) পর্যন্ত সকল পদার্থের শাসনকর্তা, 
যিনি অণু অপেক্ষাও অণু ( অর্থাৎ নিরাকার হুক্ম পদার্থ), যিনি স্বর্ণের 
আভার ন্যায় ( অর্থাৎ জ্যোতি:-ম্বরূপ, বিজ্ঞান প্রকাশমাত্র ), যিনি স্বপ্ন- 
ধীগম্য (অর্থাৎ চক্ষুরাঁদি ইন্দ্রিয় গ্রা্থ নন, কেবল মন দ্বারা! দশনীয় ) 
এমন যে শ্রেষ্ট-পুরুষ ঈশ্বর তাহাকে অবগত হও ।” কেমন করিয়া এই 
পরম পুরুষকে অবগত হওয়া যায়? শ্রুতি বলিতেছেন, 

“ন চক্ষুষা গৃহতে নাঁপি বাচা 

নান্ৈর্দেবৈস্তপস! কর্শনা বা। 

জ্ঞান গ্রসাদেন বিশুদ্ধ সত্বঃ 

হতস্ত তং পশ্বতে নি্কলং ধ্যায়মানাঃ ॥৮ 

-মণ্কোপনিষণ্ড ৩১৮ 
চক্ষু: ঘ্বারা, কি বাক্য দ্বারা, কি অপরাপর ইন্দ্রিয় দ্বারা) কি তপস্থা 

করিগ্থা যঙ্জাদি কর্ম দ্বারা তাহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কেবল মাত্র 
বিশুদ্ধ-ভাব ব্যক্তিগণ জান-প্রসাদে ধ্যান-নিরত হইয়া স্ততি করিলে সেই 
নি্ষলঙ্ক পরম-পুরুষকে দেখিতে গান | 


প্‌ 


৫৬ দর্শনপরিচয় 


“সম্মঅনোরপি” অর্থাৎ অণু অপেক্ষাও অণু এই নিরাকার 
সুক্ষ-অণু «পুরুষ বিশেষকে অবগত হইতে হইলে-_দর্শন লাভ করিতে 
হইলে যে তত্বজ্ঞান আঁবশ্তক বৈশেষিক দর্শনকার লেই বিশেষ-জ্ঞানই 
উপদেশ করিয়াছেন। 

বৈশেষিকদর্শনের প্রবর্তক কশ্যপবংশীয় “পরম-বিপ্র” মহর্ষি উলুক, 
এবং তাহার রচিত দর্শনশাস্ত্রের নাম “ওলুক্য দর্শন” | প্রবাদ আছে মাত্র 
তওঞলকণা ভক্ষণ করিয়া দেবাদিদেব মহাঁদেবের আরাধনায় সিদ্ধি লাভ 
করিয়া তাঁহাঁরই আজ্ঞান্ুসারে মহধি এই দর্শন খানি লিখিয়! গিয়াছেন এবং 
এই জন্তই তাহার অপর নাম “কণাদ+ এবং তাহার প্রবর্তিত দর্শনের অন্ত 
এক নাম কণাঁদ-দর্শন। বৈশেষিকদর্শন “শান্তর শিক্ষাকল্পে সোঁপান-স্বরূপ” 
বলিতে, পার! যায়; ইহাতে ঈশ্বরতত্ব, জীবতত্ব, জগতের উৎপত্তি কখন বা 
জীবের সহিচ্ঞ জগতের সম্বন্ধ বিচাঁর প্রভৃতি দর্শনের জটিলতম বিচার- 
গুলির অবতারণা বা! সিদ্ধীস্ত নাঁইঃ আছে উক্ত তত্বগুলি সম্যকরূপে 
যাহাতে বুঝিতে পারা যায়_ প্রথম শিক্ষার্থীর মন দর্শনের উক্ত কঠিনতম 
প্রশ্ন গুলির মীমাংসা-কল্পে যাহাতে ক্রমশঃ প্রস্তত হইতে পারে প্রধানত: 
এবংবিধ জড়-বিজ্ঞানের প্ররুষ্ট পরিচয়, তথা পদার্থ-নিচয়ের ক্ষুদ্রতম অবয়ব 
পরমাণুর তত্বংনির্ণয় । এই প্রধানতম উদ্দেশ্যের সন্ধান না পাইয়া বা না 
জাইয়া বৈশেষিক দর্শনের পরবতী ব্যাথ্যাকারগণ “বৈশেষিকগণ”, দর্শন 
শাস্ত্র গ্রতিপাগ্ধ উক্ত জটিলতম বিষয় গুলির বিচার ব! মীমাংসা করিতে 
গিয়া অন্তান্ত দর্শন ও শ্রুতি-বিরুদ্ধ কণাঁদ-দর্শনের নানা মত' স্থাপন 
করিয়াছেন এবং এই প্রবচন রচয়িতাদিগের মতই পরবর্তী বেদাস্তদর্শনে 
খণ্ডিত হইয়াছে । 

ক্পাদ প্রণীত বশে মূল গ্রন্থে মহধি লিখিয়াছেন--_ 


_. বৈশেষিক দর্শন ৫৯ 
“অথাতে ধন্মং ব্যাখা শ্যাম |” --১ম হুত্র। 


“্যতোত্যুদয় নিংশ্রেয়সসিদ্ধি স ধর্মঃ |” তয় সুত্র । 
“তদ্বচনাদায়ায়স্য প্রামাণ্য” ওয় সৃত্র। 


প্ধর্ম বিশেষ প্রহৃতাঁদ্‌ ব্য-গুণ-কর্মর-সামান্ত-বিশেষ- 

সমবায়ানাং পদার্থানাং সাধন্ব-বৈধর্শযাভ্যাং 

তত্বজ্ঞানাৎ নিঃশ্রেয়সম্‌ 1” _৪র্থ স্থত্র। 
--অথ (শিশ্তগণ জিজ্ঞাস হইয়! সমবেত হওয়ায় ) অতঃ (তাহাদের মঙ্গল 
হেতু” তাহাদের ধর্ম বিষয়ে মতিগতি বিধান মানসে ) গুরু কণাদ মুনি 
বলিতেছেন, আমি ধর্ম (জ্ঞান ও কর্ম) ব্যাখ্যা করিব (তোমরা 
মনোযোগ দিরা শ্রবণ কর) । ১। যাহাতে অত্যুদয় অর্থাৎ ইহকালে ও 
পরকালে সুখ লাভ হয় এবং যন্্ারা নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ দুঃখের একান্ত-নিবৃত্তি 
হেতু মোক্ষ লাভ করা যায় তাহাই ধর্ম । ২। ধর্মের উক্ত উভয়বিধ রূপ" 
জ্ঞান ও কর্ম, বেদোক্ত ঈশ্বরবাঁক্য, সুতরাং তাহাই প্রামাণ্য | ৩। বেদোক্ত 
ধর্ম-বিশেষের অনুষ্ঠান হইতে ভ্রব্য, গুণ, কর্ণ, সামান্য, বিশেষ ও সমবুয় 
এই ষড়বিধ ভাব-পদার্থের (০? 015১৪ 51% 05865901165 ) সাধর্শ ও 
বৈধশ্মজ্ঞান জনিত (01617 917011511695 &:015-9172118716055 ) 
তত্বজ্ঞান উদয় হইলে এবং তাহার বিকাশে নিংশ্রেয়স বা ছুঃখের একাস্ত 
নিবৃত্তি-হেতু জীব মুক্তি লাভ করিতে পারে; জীবের আত্মপরিচয় হয় 
ও জীব জগৎ-কারণ পরমেশ্বরকে অবগত হইতে পারে, দর্শন লাভ করিতে 
পারে ত্রহ্গজ্ঞানের অধিকারী হয় । ৪। 

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, তথা-কথিত *বৈশেধিকগণ” কিন্তু এই 


মূল সরল-তত্বের বিভিন্ন অর্থ করিয়া ও কণাদ-ত্রের স্থানে স্থানে স্বরচিত ৰ 


কল্পিত-ব্যাথ্যার অবতারণা করিয়া অপরাপর দশনশান্ত্র ও শ্রুতি-বিরু্ধ 


৫৮ | দর্শনপরিচয় 


নানা মত হ্বাপন করিয়াছেন এবং উক্ত ব্যাখ্যাগুলি পরবর্তী দার্শনি 
পণ্ডিতগণ বৈশেষিক-সত্রকার কণাদের মত বলিয়া ধরিয়! লইয়া মহধিতে 
অহেতুক বিজ্রপ করিতেও ছাড়েন নাই। যথা, 

প্র্থর্ ব্যাথ্যাতু কামস্য ষটপদাথাঁপবণনিম্‌ । 

সাগরং গন্ভকামস্ত হিমবাঁগমনোপমম্‌ ॥৮ 


_ ধর্মব্যাখ্যা করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তির ষটুপদার্থ বর্ণন, সাগর গমনেক্ছু ব্যক্তিও 
হিমালয় গমনের ন্তায় উপহাসাস্পদ । আমরা দেখিয়াছি-মহধি কণাদই 
“অথান্তো ধর্মমং ব্যাধ্যান্তাঁম:* প্রথম স্তরে এইবপ প্রতিজ্ঞা করিয়া যট্‌ 
পদ্দার্থের বর্ণন। করিয়াছেন |! কিন্তু এই পরস্পর বিবদমান দর্শনশান্ত্রের 
বিভিন্ন প্রস্থান অনুসরণকারী পণ্ডিতমগ্ডলী যদি একটু ধীর ভাবে 
বিবেচন! কুবিতেন তাহা হইলে কবি পুষ্পদস্তের উক্তির তাৎপধ্য হৃদয়জঃ 
করিয়া বাগবিতগার বৃথা আঁড়ম্বরের মধ্য হইতে অক্লেশে অব্যাহতি 
লাত করিতে পারিতেন। পুম্পদন্ত বলিতেছেন__ 

“্রুচীনীং বৈচিত্র্য দ্‌ দ্ুকুটিলনানপথছুষাং । 

নৃণামেকো গম্যত্বমসি পয়সামর্ণব ইব ॥” 
_ছে ভগবন্‌ জল যে পথেই যাউক না কেন পরিশেষে তাহা সমুদ্রে 
যাইয়া পড়ে, সেইরূপ রুচির বৈচিত্রা-ছেতু সরল বা! কুটিল পথগামী মানুষ 
অর্থাৎ, রুচির তারতম্য অনুযায়ী মানুষ সত্যের যে প্রস্থান-বিশেষই 
অনুসরণ করুক না কেন, সকলেরই পক্ষে তুমিই একমাত্র গম্য অর্থাৎ 
সকলের মোক্ষই একমাত্র লক্ষ্য-__ব্রদ্ধজ্জান লাভ কর সকলেরই একাং 
 ঈগ্দিত বস্। তাহাই যদি, তবে বিবাদ বা মতাস্তরের সার্থকভ 
কোথায়! | 


বৈশেধিকদর্শন ৫৯ 


 বৈশেধিকদর্শন দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত এবং প্রত্যেক অধ্যায়ে দুইটি 
করিয়। পরিচ্ছেদ আছে, ইছা্দিগকে “আত্রিক” বলে। সমগ্র দর্শনে 
৩৭০টি সুত্র আছে। লঙক্ষেশ্বর রাবণ এই বৈশেধিকদর্শনের একজন 
প্রাচীন ভায়কার। প্রশস্তপাদ আর্চার্যের পদার্থ ধর্ঘথ সংগ্রহ বৈশেষিক- 
দর্শন বিষয়ে একথানি প্রামাণিক বৃত্তি। উদদয়নাচার্যের “কিরণাবলী- 
প্রকাশ' ও 'লীলাবতী-প্রকাশ” এবং মথুরানাথ তর্কবাগীশের “কিরণাবলী- 
রহম্য'_-ও “লীলাবতী-রহস্ত” ও পঞ্চানন তর্করত্বের “পরিষ্কার নামক 
ব্যাথ্য বৈশেষিকের কয়েকখানি উপাদেয় গ্রন্থ। উপরম্থ শঙ্করমিশ্রকৃত 
“বৈশেষিক-হত্রোপস্কার” জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন প্রণীত “কণাঁদস্থত্র- 
বিবৃতি”, বিজ্ঞানভিক্ষুর অধুনা-ছুশ্রাপ্য “বৈশেষিক-বাঙ্তিক' প্রভৃতি 
বৈশেধিকদর্শনের গ্রন্থসমূহ বিশেষ ভাবে উল্লেখ-যোগ্য। | 
পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, মহষি কণাদ ষট্টপদার্থবাদী। কণাদ বগিত এই 
ছয় পদ্দার্থের সহিত গ্রীকৃদর্শনের 5০852011550 0019০৮-এর বিশেষ 
সাঁদৃশ্ট বর্তমান । ছয়টি পদার্থের বিকৃতি অতীব সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল। 
(ক) প্রথম পদার্থ দ্রব্য । দ্রব্য (51050291209 ) নয় প্রকার, যথা 
১। ক্ষিতি--5০119১ শুধুই [2াটা) নহে-960190056 00911, 


511611---গন্ধ | 
২। অপ--1ণ810, শুধুই ৪651 নহে--810150%5 81105, 
256- রস । 
৩। তেজ-_127755 [1010 01 17696 নহে-8601006155 
্হ, ্‌ 0921105 [11010115001 দ্প | 


৪। বাধু--955, 817 নহে--800102055 09511006100 | 
1,০07 ০010 0901) 008০0 স্পর্শ । 


৬০ দর্শনপরিচয় 


«| আকাশ বা ব্যোম_1198550, শুধুই 5:0৩ নে 
261090152 0019110) 90৮70--শ 
৬। কাল--1১21100, | 
ধু 11176 নহে 
৭। দিক-_.31১০০ 


উভয়ই আকাশের গুণ * 


৮। আত্মা ১০৪11770৬50 0 096 প[৮10০৪-_বিভু। 


৯। মন+ 20177) 10657072] 01227 01 5০01. আত্মা | 


ইহাদের মধ্যে প্রথম চাঁরিটি দ্রব্য যথা, ক্ষিতি, অপ, তেজ ও ব 
( মরুৎ) নিত্য ও অনিত্য ভেদে ছুই প্রকার-_পরমাণু রূপে নিত্য এ. 
পরমাণুর সঙ্ঘাতজনিত শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়রূপে অনিত্য । বৈশেষি' 
মতে এই চতুর্বিধ পরমাণু ও আকাশ প্রভৃতি পঞ্চদ্রব্য (আকাশ, কা 
দিক, আত্মা ও মন) নিত্য । একট! কথ| এখানে বলিয়া রাখা বিশে 
প্রয়োজন বলিয়া বোধ করি। বৈশেষিকদর্শনে “নিত্য” শব্দ বিশ্বেঃ 
অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে; নিত্য দ্রব্য তাহাই, দৃষ্টতঃ যাহার উৎান্তি , 
ধ্বংস প্রতীয়মান হয় নাঁ-এই উভয় লক্ষণ যে দ্রব্যসমূহে খাটে ন! 
শ্রুতিতে কীন্তিত “অনাদি বা অনন্ত, অর্থে “নিত্য” শব্দ বৈশেষিককা 
ব্যবহার করেন নাই। বৈশেধিক বলেন, আত্ম জ্ঞানের আশ্রয়, ইহা 


পোপ পাপপিপাশপীসপীপীপিপপাপশািশি ও পাপ পাতিপিশ পাশাপাশি পাপিপা শিপ িসশী পিপিপি পপি প শিপ পিশশী? 


* পান্চাত্য বিজ্ঞান উপস্থিত “11775 &. 5০০০6"-এ সীমাবদ্ধ । '2১:৮0000% 
৫৮511 ০ কাল, 7012)0--201650 ৪৮ ৮5 হ205 06 0১০ 1159 € 
0070 051০৭ [5০0০০১0198৪ 089110 ০6 দিক-_91799০6, %8930516 


95 0১6 1069 06 ৩3৪08 5, 


বৈশেষিকদর্শন ৬১ 


মানসং-প্রত্যক্ষ হয়-_ আত্মা বিভু, কিন্তু শরীর-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন। তাই 
শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য বলিতেছেন-_ | 
“দ্রব্যান্তর্গত এবাত্বা ভিন্নো জীবপরত্বতঃ। 
দের! মনুস্তাস্তিরয্যঞ্চে। জ্াননটোমহেষ্বর ৪ 
_ সর্ধ-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ, বৈশেষিক পক্ষ, ৩১ সুত্র। 

_দ্রব্য অন্তর্গত এই যে আত্মা ইহা বিভিন্ন প্রকার, জীবস্বরূপ ও শিবন্বরূপ 

(1006 0010 01 00015100921] 900] ও 501015075 ১০এ| ) 1 দেবতা) 

মানুষ ও মহ্ুম্তেতর জীব (1961 21017815 ) ইহারা জীবাতা (17- 

0151009] 5০৪81), এবং পরমেশ্বর জীবাত্মা হইতে পৃথথক-_শুদ্ধাত্া, 

শিবন্বরূপ (5010:6076 500] ) 1 কণাদ মতে মন অন্ধ” (170517781 

91081] 01 076 5০01), ইহা] আত্মা ও সুখ-দু:থাদির প্রত্যক্ষের কাঁরণ- 

স্বরূপ। 

(খ) দ্বিতীয় পদার্থ--গুণ। এক 1 একাধিক জ্ঞান (8601096 ০01 
2091107) আশ্রয় করিয়! প্রত্যেক দ্রব্যই অবস্থিত। গুণ চবিবৃশ 
প্রকারঃ যথা-_- 
বূপ--0091001 0010 ০০০, রস--15506 0: 52৮০0) গন্ধ-_ 
91861] ০: 09০8 /স্পর্শ__1:00017 01121761111 ; সংখ্যা 
[60002 ) পরিমাণ--150505100 01 10105905101 1085275 
[,50200, 17615100 8159061)-55091756) 905০০; সংযোগ-- 
09201800107 7 পৃথকত্ব--১০৮০1৪ $ বিভাঁগ--1)151061)655 

,0£: 10150000010) পরত্ব--110110 7) অপরত্ব--আগে পরে, 
[১0506110710 5 বুদ্ধি--1170611500959 ) জুখ-21585816 
দুঃখ--721) ; ইচ্ছা_-])65176 $ ভ্বেষ--/১15$01 3 প্রত 
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[00] 08 ৬০11005 শব--১০0170 7 গুরুত্ব--৮৮৩15176 
[7659510655। 106175169 $ দ্রবত্ব--101910 ) শ্পেছ-_-৬15০10107, 
৬1000510£ 4১060010177 সংস্কার--1000015560 112610)086 
[1)0067005 ) অৃষ্ট বা ধর্ম ও উধর্শ__]15779 & 1)67391165- 

(গ) তৃতীয় পদার্থ কর্ম । কর্ম্ম (8০1:077) পাচ প্রকার, যথ!-_ 
উৎক্ষেপণ--উর্ধে ক্ষেপণ--1০৮০021255 0105%21055 558655 
10706) অবক্ষেপণ_-নিয়ে ক্ষেপণ, 11০৮০76)৮ 100%122105) 
159916152. 8০01০ 7) আকুঞ্চন--00170500007 3 প্রসারণ-_- 
[02051012017 1311506192 ; গমন-150০0109000 01 09105191 
1100017 ), 4 

, এই পাঁচ প্রকার কর্ম ব্যতিরেকে অপর যাহা! কিছু কর্ম তৎসমুদয়ই 
গমনের ম্মস্তগত। 

(ঘ) চতুর্থ পদার্থ সামান্ত । সামান্ত--0616721105 ৪5 0579650 ৮) 
63015151706, এক কথায় 00170070171 বল! যাইতে 8 

' জাতি; সামান্ ছুই প্রকার যথা__ 
পরা--অধিক-দেশ ব্যাপী, যথা-প্রাণিত্ব জাতি (০6715), এবং 
অপরা--অল্প-দেশ ব্যাপী, যথা-_মমুত্বত্ব বা গোত্ব জাতি" প্রভৃতি 
(5০০155 ). 

(উ) পঞ্চম পদ্দার্থ বিশেষ । বিশেষ অর্থে আত্মা, মন, কাল, স্থান, অগতের 
'অবযবী পদার্থ ও পরমাণু বুঝায় অর্থাৎ যে পদার্থ-ধন্্ দ্বারা পরমাঁধু 
পরস্পরের পার্থক্য সিদ্ধ হয় (551:1811 83 06730650 109 
5810908111811 8 ০01010515615615 10075 0017200151061095155 

800 ০0 2 108210৪7016: বা এক কথায় £51105191155 বলা 
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যাইতে পারে। ) বিশেষ-পদ্দার্থ কেবলমাত্র পরমাণু সম্বন্ধে ব্যবহৃত 
হয়। জগতের সমশ্ত অবয়বী-পদার্থ নিজ নিজ অবয়ব-ভেদে পৃথক 
বলিয়৷ বোধ হয়ঃ যেমন ঘট এবং পট উভগ্জের মধ্যে আকার-ভেদ আঁছে 
বলিয়াই আমরা উহাদের পার্থধর্য-বোধ ধারণা করিতে পারি। বৈশেষিক 
মতে পরমাণুরও প্রকার-ভেদ আছে, তবে তাহারা! নিরবয়ব বলিয়া 
তাহাদের প্রকাঁর-ভেদ্দের কোন স্থল নিদর্শন আমরা পাই না। যে 
হুঙ্ঃ অতীন্দরিয় পদার্থ পরমাণুদিগের প্রকার-ভেদ সংঘটিত করে 
(৪76 01705751909 ৪5 10107176  02161০01811655 ) মহধি 
কণাদ তাহাকেই ণবিশেষ” আখ্যা দিয়াছেন। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে 
ইহাকে '50-801010 ০6727 বল! যাইতে পারে। 
(চ) ষষ্ঠ পদার্থ সমবায়। সমবায় বা নিত্য-সন্বন্ধঃ+ %16107815 
£6180192. 07 55709061091 00112600107 বুঝায়, কিম্বা! এক কথাঁয় 
:690157105 বল! যাইতে পারে। অবয়বীর সহিত অবয়বের, 
জাতির সহিত ব্যক্ গুণেস সহিত গুণীর, ক্রিয়ার সহিত রব্যের 


এবং বিশ্খের সহিত নিত্য-পরমাণুর যে সম্বন্ধ, ভাহার নাঁম সমবায়-_ 


_ বন্ত ও হৃতার যে সম্বন্ধ তাহাই সমবায়। 

উক্ত এই ষড়-বিধ পদ্দার্থ ব্যতিরেকে প্রশন্তপাঁদাচার্য্য স্বরচিত «পদার্থ 
ধর্দ-সংগ্রহ” গ্রন্থে “অভাবসপুমানাম্”_-এইকূপ ভাবে অভাব-পদার্থের 
অবতারণা করিয়া! অভাব (13০7-557565705 ) নামে অপর একটি 
সপ্তম-পদার্থের উল্লেখ করিয়াছেন । বল্লতাচার্যাও সপ্ত-পদদার্থবাদী, তিনি 
কাদের প্রতি কিঞ্চিৎ কটাক্ষ করিয়া, “অভাবশ্চ বক্তব্যঃ” এইক্সপ বাক্‌- 
চাতুর্ষ্যে কণাদের মুখ হইতে অভাবের কথ! বাহির করিয়! লইপ্লাছেন 
এবং অনেকে এই কারণেই কণাদকে সপ্ত-পদার্থবাদী বলিয়। মত প্রকাশ 


5৬: 
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করিয়াছেন। কিন্ত, সাংখ্য ও মীমাংসাদি দর্শনশান্ত্রে অভাবের বিষয় 
উল্লেখ থাকা সত্বেও এই সকল দর্শনে কেহই অভাবে পদার্থরূপে বর্ণনা 
করেন নাই । বন্ততঃ অভাঁব বা অস্ৎ একটি স্বতত্ পদার্থ নহে--েন, 
পরে উক্ত হইতেছে । অভাঁৰ ছুই প্রকী'র, যথা__ 

১। সংসর্গাভাব ব! সন্বন্ধের অভাঁব। 

২1 অন্টোন্তাঁডাব ব! ভেদ, যথ! ঘটে পটের যে অভাব--এ অভাব 
“একরূপে সৎ অপরদ্ূপে অসৎ ।” পপ 

আবার, সংসর্গাতাব ভ্রিবিধ যথা--(ক) প্রাগ-ভাঁব, (খ) ধ্বংসাভাঁক, 
(গ) অত্যন্তাভাব। . ৃ 
(ক) পূর্বের যাহ। ছিল না, এখন আছে, তাহাই প্রাগভাব। যথা ত্র 

বস্ত্রাভাব। বন্ত্রকে প্রোগ সৎ বস্তু বলে। 
(খ) পূর্বের যাহা ছিল, এখন নাই, তাহাই ধ্বংসাঁভ'ব-_বিনষ্ট বস্তকে 

“সদসং, বলে। 
(গা পূর্বের যাহা ছিল না এবং আর কথনও হইবে ন।, তাহার নাম 

অত্যন্তাভাঁব, যথা_-জড়ে চেতনের অভাব বা অসৎ-এ “সং-এর 

অভাব। 

অভাব কি? তাহার স্বরূপই বা কি? অভাব “পদার্থ কি না? 
এ সকল বিষয়ের মীমাংসাচার্ধ্যভট্ট বেশ পরিষ্কার উত্তর দিয়াছেন, তিনি 
বলিয়াছেন-_ 

“ভাবাস্তরমভাখো ছি কয়া চিন্তব্যপেক্ষয়া।* 

--কোনরূপ বৈলক্ষণ্যের অভিপ্রায়ে এক ভাবপদার্থ অপর ভাবপদার্থের 
( হট-পদার্থের ) অভাব-ূপে ব্যবহৃত হয়। কাজেই, অতাব লইয়া! এত 
“কাটাকাটি মারামারি* করিবার কোন আবশ্যকতাই নাই ; কারণ, অভাব 
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বলিয়৷ কোন স্বতন্ত্-পদ্দার্থ নাই। একটি উদাহরণ লইলে বিষয়াট বেশ 
পরিষার হইয়। যাইবে--বেদীতে ঘট আছে” এই বাক্যে অভাবের 
কোন কথাই উঠে না। ধরিয়া সওয়া যাউক, ঘটটি স্থানান্তরিত করা 
হইল--কাজেই তখন বলিতে হইবে “বেদীতে ঘট নাই” ব «বেদীতে ঘটাভাঁব 
আছে'। কাজেই “ঘট আছে” একথা ব্যবহার হয় তখন, যখন “ঘট 
বেদীতে থাকে” এবং যখন “বেদীই কেবলমাত্র থাকে? তখনই ঘটাভাবের 
ব্যবহার হয়_-অর্থীৎ, “্ঘটের অভাব বেদীর কেবল অবস্থা' ভিন্ন আর ৃ 
কিছুই নহে। অতএব অভাব ষে একটি পদ্দার্থ তাহাতে অবপ্ত কোনই সন্দেহ ৃ 
নাই, তবে ইহ! অতিরিক্ত কোন পদার্থ নহে ; বস্তুতঃ, এক প্রকার ভাব 
পদার্থ ই অন্ত প্রকার তাব-পদার্ধের অভাব-রূপে সর্বদা ব্যবহৃত হয়। 

কণাদদের পরমাণুবাদ | ১ মহ্ধি কণাদ বলিতেছেন, পরমাণু সৎ, নিত? 
অনুমেয়, অবিভাঙ্য ও অকারণ। অকারণ এইজন্তঃ ঘে পরমাণুই ঘট বা 
পট ইত্যাদির কারণ, ঘট বা! পট পরমাণুর কারণ নহে। যদি আমরা ঘট 
প্রস্তুতি অবয়ব-বিশিষ্ট ত্রব্যের অবয়ৰ বিভাগ করিতে আরম্ভ করি, তাহা 
হইলে আমরা ক্রমশঃ সুক্প হইতে হুক্মতর, হুল্মতর হইতে হুপ্তম অবয়বে 
উপনীত হইতে হইতে শেষে এমন অবয়বে আসিয়া পৌছিব, যাহা আর 
বিভাগ করা যায় না__যাহার বিভাগই হইতে পারে না; যাহা অবিভাজ্য 
বা অভেগ, পরম স্থক্ম পদার্থ, «পরমবিপ্র” কণাদ তাহাকেই “পরমাগুত 
আখ্যা দিয়াছেন। পরমাণু অতীন্দ্রিয়। তাই তাহা অনুমেয় অর্থাৎ অন্থমান 
সাপেক্ষ । পরমাণুর উৎপত্তি নাই বিনাশ ও নাই, এই অর্থে পরমাণু 
নিত্যু। পরমাণু, ভাব- পদার্থের অন্তত, এই জন্ত ইহা সৎ ছইটি 

১। ইহাই প্রাঈীনতম পরমাপুবাদ-_ চি নর 0০5 জল তা 
| 20০7010050. নট 

হু | 


৬. দর্শনপরিচয় 


পরমাণুর সংযোগে দ্বাণুক ও কয়েকটি দ্যণুকের সংযোগে ত্রসরেণু উৎপর 
হয় এবং এইরপে ক্রমে ক্রমে মহাবয়ব-দ্রব্য উৎপন্ন হয়। 1 পাশ্চাত্য 
বিজ্ঞানোক্ত “07016০01৩ দ্বযণুক হইতে মহাবয়ব সমস্ত অবয়ব বিশিষ্ট 
পদার্থের সাধারণ নাঁম। অত্যন্তাবয়ব পদার্থের নাম ৭১০৭১ কণাদোক্ত 
ছ্যণুক পাশ্ত্য বিজ্ঞানের (00220555515066075 86 09510158 
101০১) এবং তাহার বিবৃত ত্রসরেণুকে উক্ত বিজ্ঞানে বিবৃত 4৪6970” 
বল! যাইতে পারে। £ 


শপে পা 
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বৈশেধিকদর্শন ৬৭ 

পরমাণুর আরও একটু বিশিষ্ট-পরিচয় লওয়া যাউক। মহধি কণাদ 
বলিতেছেন, রূপ ও মহত্ব বহির্্ব্য ও তদ্গত ক্রিয়। গুণাদির প্রত্যক্ষের 
কারণ পরমাণুর রূপও নাই মহত্বও নাই, সেইজন্ত পরমাণু অপ্রত্যক্ষ। 
আবার মহত্বও গুণগত নহে, দ্রব্যগ্গত, তাই সাধারণ ঘট এবং পটাদি দ্রব্য 
পরমাণুর স্বরূপ নয়, ইছারা পরমাণুপুঞ্জের সমষ্টিবদধ দ্রব্যান্তর এবং এই 
জব্যান্তরের নাম অবয়বী অর্থাৎ ইহাদের অবয়ব আছে। যে জাতীয় 
পরমাণু অবয়বীর আঁরস্তক বা জনক, অবয়বীও সেই জাতীয় হইবে, 
পরমাণুপুগ্জও এই জন্য অতিরিক্ত অবয়বী। দূপ ইন্রিয়-গ্রাহা বিষয়, 
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৬৮ দর্শনপাঁপচয় 
পরমাণুর রূপ নাই--প্রচুর পরিমাণে পরমাণু মিলিত হইলেও উহা! দৃষ্টি- 
গোঁচর হয় না । বস্তুতঃ, পরমাণু অতীন্দ্রিয়। আর এই জন্তই পরমাণু দ্বার 
সমীর অবয়বী অঙ্গীকৃত হইয়াছে--প্রমাণ। “একঃ স্থুলো মহান্‌ ঘটঃ», 
এই প্রত্যক্ষ অন্ভূত্তী। কণাদের মতে, অবৃষ্ট কারণ-বিশেষদ্বারা পরমাণু, 
সমুদয়ের সংযোগে হইয়! বিশ্বসংসারের উৎপত্তি হইয়াছে। | 
কিঞ্চিৎ অগ্রাসঙ্গিক হইলেও এইথানে বলিয়া রাখা ভাঁল যে বৌদ্ধ 
দার্শনিকের! কিন্ত অনৃশ্থা পরমাণুপুঞ্জ হইতে দৃশ্য পরমাণুপুঞ্রের উৎপত্ি 
স্বীকার করিয়াছেন এবং তাহারা পরমাণু লইয়া! বিশেষ ও বিশদ-ভাঁবে 
সমালোচনা করিয়াছেন; বাহুল্য-ভয়ে এম্থলে সে সকল বিষয়ের অবতারণ! 
করা হইল না। 

'মহধি কণাদ এই পদার্থভব বিষয়ে জ্ঞান ব্যতিরেকেও মুক্তির জল ২ 
আত্মার শ্রবণ মনন ও নিদিধাসন আবস্ক শ্রুতিউক্ত এই বিধি ।২বয়ে 
বারংবার উপদেশ দিয়াছেন। তাহার প্রবর্তিত বৈশেষিকদর্শনের কোন 
স্থানেই তিনি বেদ-বিরুদ্ধ কোন কিছুরই অবতারণা করেন নাই । অধিকস্ত 
গ্ন্থারস্তে_-১ম অধ্যায়ের ১ম আহ্বিকে, যে তৃতীয় হৃত্রের উল্লেখ করিয়! 
“বেদই ধর্মসন্থে মুখ্য প্রমাণ” ব্যাখ্যা করিয়াছেন, গ্রন্থ পরিসমান্ডিতেও 
সেই একই স্াত্রের উল্লেখ করিয়া উক্ত বিষয়ের গুরুত্ব ও শ্রেপঠতব প্রতিপাদন 
করিয়াছেন, যথা-- 

“তত্বচনাৎ আমায়স্ত (বেদস্ত) প্রমাণম্‌ ইতি | 
-বৈশেধিক, ১*ম অঃ ২য় আঃ) ৯ম বা শেষ নুত্র। 
কণাদ্দ আরও বলিয়াছেন মনন অনুমানের দ্বার! সাধিত হয়, অনুমান 
 ব্যাপ্তিজ্ঞান না হইলে হইতে পারে না, আবার পদীর্ঘজ্ঞান না ভন্মিলে | 
্যাণ্ডিজঞান হয় না) ) কাজেই মহধি বলিলেন, পরস্পর পলির 


বিশেষ-জ্রানই আত্ম-পরিচয়ের হেড, তথা! মুজির উপায়। উপরস্ধ আতা 
ও অনাস্থা উভযবিধ পদার্থের জ্ঞান ই অনাত্া-গদীর্ঘ ত্যাগ করিয়া 
জীব আত্ম সাক্ষাৎকার লাভ করেণমোক্ষের অধিকারী হ--বজান লাভ 
করিতে সক্ষম হয়। মহাভারতের মধো কৃষধৈপায়ন মহ্ধি বেদব্যামও 
এই গৃ-রহশ্ের ইঙ্গিত দিয়! তাই বলিয়াছেন-- 

“একনতবৃদ্ধি মনসোরিক্রিয়াাঞ সর্শঃ |. 

াস্মানোবাপিণস্তা জানমেতানতমূ। 
_বংস, বুদ্ধি। মন ও ইন্রিয় সমূহকে বাহ্‌-বৃত্তি হইতে নিবৃত্ত করিয়া 
র্ধব্যাগী পরমাত্বাতে লীন করাকেই সর্বোৎরট জান বলিয়া জানিও। , 
মহঠি কগাদ এই বিশেষজ্ঞান লাভের উপায় ম্বর়প একটি প্রষ্ট পদ্থারই 
তীহার বৈশেষিকদর্শনে নির্দেশ দিয়াছেন। 


 1ত হরি ৪1 


 তৈত্তিরীয মংহিতার প্রথম কাণ্ডে প্রথম পাঠকের প্রথম অগুবাকে 
কি হইয়াছে_ 


“বেদাস্তাবৎ কাওুদ্য়াত্বকঃ । 
তত্র পূর্বশ্মিন্‌ কাঁণ্ডে নিত্যনৈমিত্তিক 
কাম্য নিষিদ্বরূপং চতুব্বিধং কর্ণ গ্রতিপাস্ভম্‌ ॥ 
অত উত্তরকাণ্ড আরক্ব্যঃ। 
আত্যাত্মিক পুরযার্থসিদ্ধিশ্চ দ্বিবিধা। 
সষ্যোমুক্তি ক্রমমুক্তিশ্চেতি। 
অশ্মাদুত্বরকাণ্ডে ব্রন্মোপদেশো 
বন্দোপাস্তিশ্চেতযুভয়ং গ্রতিপাগ্যতে ॥৮ 


সমগ্র বেদ দুইকাঁণ্ডে বিভক্ত। তন্মধ্যে পূর্ববকাঁণ্ডে, ১ম_নিত্য। 
২য়_নৈমিততিক,*৩য় কাম্য, *৪র্থনিষিদ্ধ, এই চারিপ্রকার কর্মের 
বিষয় বণিত হইয়াছে_-এ সকলগুলিই প্রবৃত্িলক্ষণাক্রান্ত ধর্ম। পূর্বরকাণ্ড 
শেষ করিয়া উত্তরকাণ্ড পাঠ আরম্ত করা কর্তব্য। সগ্য মুক্তি ও ক্রমমুক্তি 
এই ছুইরূপে আত্যাত্তিক পুরুষার্থ-সিদ্ধি বা অপবর্গ বা মুক্তি ছুই প্রকার ১ 
বেদের উত্তরকাণ্ডে এইজন্ত ব্রন্মবিষয়ক উপদেশ এবং ব্রন্মোপাসনা এই 
ছইটি বিষয় গ্রতিপন্ন করা হইয়াছে-সএ ছুইটিই নিবৃতবিলক্ষণাক্রান্ত ধর্্ব। 
বেদের প্রথম ভাগ, উক্ত পূর্ববকা্ড বা কর্মকাণ্ড আশ্রয় করিয়া যে 
_. মীমাংসাদর্শন রর তাহা কি নামে খ্যাত, এবং বেদের 


মীমাংাদর্নন. | ১ 


বির ক উল্লাহর ও. জানকাণড আশ্রয় য় ষে' 
মীমাংসাঁদর্শন প্রবর্তিত হইয়াছে তাহার নাধ উ্তরীমাংসা। ফাদে 
প্রতিপাদ্য বিষয়তেদে নম্র ামসাদন ছিব এবং শি অধ্যায়ে 
বিভক্ত, ষথা-_- 


(ক) প্রথম ছবাদশ অধ্যায়-_ৈমিনি পরবনঠি দালান 
(খ) মধ্য চাঁরি অধ্যায়-বেদব্যাস প্রবর্তিত বেদান্তের 
অধুনালুপ্ত “দেবতা কাণ্ড)” 
(গ) অন্ত চারি অধ্যায়-_বেদব্যাস প্রবর্ঠিত সুপরিচিত 
“বেদাস্তদর্শন |” 
বেদব্যাস-শিয্ মহষি জৈমিনিই পূর্ববমীমাংসাদর্শনের প্রথম আচার্য 
এবং কর্তা, অর্থাৎ প্রণেতা এবং সাধারণত ইহা “্রীমাংসীদর্শন” বলিয়াই 
পরিচিত। মীমাংসাদর্শনের আর এক নাম “জৈমিনিদর্শন |” 
 মহষি জৈমিনি রচিত মীমাংসাদর্শন সুবৃহত গ্রন্থ, দ্বাদশ অধ্যায়ে ইহ] 
সমাপ্ত। জৈমিনি এক একটি বিষয়ের সিদ্ধান্তকে “অধিকরণ' এইন্াধ্যা 
দিয়াছেন; গ্রতি অধিকরণের পাঁচটি করিয়া অঙ্গ আছে, যথা 
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1 অবর্ণনীয় বস্তু) (সংশয়) (অভিযোগ ) (দিদ্ধান্তবিচার, ) (মিলন) 


শবরন্বামীভট মীমাংসাদর্শনের ভায়কার। প্রভাকর প্রণীত ভাত ও 


ইলিক্ঠা 'শীযাংসা “টিকা এই খানিও সার তায় রছ। : ৃ 


॥ 


£. 


৭২ ূ দর্শনপরিচয় 


বেদের কর্মকাণ্ড প্রধানতঃ যাঁগ-যজ্জের অনুষ্ঠান-প্রক্রিয়া এবং সেগুলির 
মধ্যে কোনটি সম্পন্ন করিলে কি কি ফল লাভ করা যায় তাহারই 
বিস্তারিত বিবরণ ও নির্দেশ আছে । -জৈমিনি বলেন, বেদ অপৌরুষেয় 
(16%০8150) ও নিত্য (০5141); বলিয়া বেদোক্ত যাঁগ-যজ্জ-বিধি 
সমস্তই সত্যের উপর প্রতিষিত, কর্্মবছল এবং পুকুষার্থ- সিদ্ধির জনা 
একান্ত প্রয়োজনীয় । 

মহধি জৈমিনি সেই জন্য বেদের ব্যাখ্যা মানসে, বেদোক্ত মন্ত্রে 
সন্দেহজনক স্থলে অসদর্থ করিয়া লোকে যাহাতে অসংগামী না হয় এবং 
আপাততঃ বিরুদ্ধীর্থরূপে প্রতীয়মান বেদবাঁক্য সমূহের মীমাংসাকল্পে 
লোকে যাহাতে প্রকুষ্ট-জ্ঞান লাভ করিতে পারে, এই অতীব মহান 
উদ্দেশ্য লইয়। মীমীংসধদর্শন বনী কিয়াছেন। আরও এক কথা, যে 
যে বিষয়ে বেদের "সহিত স্বতির বিরোধ আছে বলিয়া মনে . হয়, 
তত্তদ্বিষয়ের মীমাংসা! এই জৈমিনিদর্শনে আঁছে বলিয়া ইহাকে শরতি ও 
স্বতির মধ্যবরভী-গ্রস্থ বলা যাইতে পারে। 

নীমাংসাদর্শনের প্রতিপাদ্ বিষয়গুলি স্বনীমধন্ স্বর্গীয় রমেশচজ্জর দত্ত 
তাহার রচিত 4158115171000. 0151112590101% গ্রন্থে পরিস্কার ভাবে, 
অতীব সংক্ষেপে সঙ্সিবিষ্ট করিয়াছেন, বথা__ 
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জৈমিনি দর্শনের প্রথমেই আছে-- 
“অথাতে। ধর্মজিজ্ঞাসা 1” 

__মীমাংসাদর্শন, ১ম সুত্ধ। 
আচার্য প্রেরিত হইয়া বে যাগ-যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করা হয়, জৈমিনিদর্শনে 
তাহাকেই ধ্্ বলা হইয়াছে) অর্থাৎ, আচার্ঘের উপদেশ আলোর 
অনুষিত যাগ-বজ্ঞাদির নাযই ধর্মা। 

“্য এব শ্রেয়গ্ধরঃ স এব ধর্মপব্দেনোচাতে 1 
-মীমাংলাদর্শন, ১২য় শৃত্রভাষ্য। 
যাহা অনষঠান করিলে মঙ্গল হয় তাহাই ধর্ম । ধর্ম শবের এইকপ 
সংক্ষিপ্ত ও সর্বব্যাপক অর্থ-নির্য (পনি ) খুব অল্পই দৃষ্ট হয়। 
ধর্ম অর্থে শুধুই 0২০118101+ বুঝায় না, তবে ৭২০112107'-এর অর্থ নিয়ে ৃ 
াশটাত্বর্শন স্থপগ্ডিত গুতামাা 57710 অনেকটাই ' 'উপরোদ্ধ রি 
রূগেই ব্যাখ্যা সবিস্তারে দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলিযাছেন_. 
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পাশ্চাত্য দার্শনিক 185 11011৩1, একন্থানে বলিয়াছেন-_ 
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কিন্ত এইগুলি “ঘ এব শ্রেয়ফধরঃ স এব ধর” এই অর্থ-নির্ণয়ের তুলনায় 
অনেক নিষ্ন্তরের। মহধি জৈমিনি কর্ম্কেই প্রধান বলিয়া শ্বীকার 
করিয়াছেন। তিনি "কর্তা" স্বীকার করেন না) তীছার মতে কারু 
ব্যতিরেকে খন কোঁন কাধ্যই সম্ভবে না তখন কর্তৃত্েরও কাবণ 
অধছ--যাহা একের কর্তা তাহা! আবার আর একটির কর্ধ, 
এবং এই প্রকারে ধারাঁবাহিকরূপে এক মহান-কর্মআোত চলিতেছে। 
"কর্তা" এই ক্রমিক কর্ণান্সোতেরই একটি অংশ বা! অবস্থা বিশেষ । কর্মের 
শেষ নাই) কর্ম হইতেই উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় হয়। নদীর জলের 
পরিবর্তন হইতেছে প্রতিক্ষণেই, কিন্তু নদী যেমন চিরদিনই বহিতেছে 
তেমনই একটি কর্ণের উৎপত্তি, স্থিতি ও ল হইলেই অপর কর্মের 
উদ্ভব হইতেছে এবং এই কর্ণধারার বিরাম কিন! বিশ্রীম কিছুই নাই? 
অস্ক যাহা কিছু-_সৃথ-ছুঃখ-ভয়, উন্নতি-অবনতি, বন্ধতা মুক্তি, গুরুত্ব দেবস্ব 
প্রভৃতি সমস্তই কর্ম হইতে উৎপক্ণ) কর্মেরই রূপান্তর মাত্র । | 

 মহামহোপাধ্যায় চন্্রকাস্ত তর্কালঙ্কার মীমাংসাদর্শন দহ্বন্ধে যে 


১ . মীমাংসাদর্শন ৭৫ 


মন্তব্য তাহার গোপাল বহু মল্লিক ফেপোনিগ" বন্তৃতায় বিন; 
প্রত্যেক শ্রদ্ধাদ্িত দর্শন-পদ্থির তাহ! বিশেষ ভাবে প্রণিধান যোগা । 
তিনি লিখিয়াছেন__ রং 
প্সত্য বটে, জৈমিনির কর্ম বীমাংসা কর্মকাণ্ডীয় বেদবাক্যাবলীর 
মীমাংসায় পর্যবসিত। মীমাংসাদর্শনের প্রয়োজন মুক্তি নহে, কর্মের 
অবরোধ মাত্রই ( একান্ত অনুষ্ঠানই ) তাহার প্রয়োজন । কিন্তু মুক্তি 
সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তত্বজ্ঞানসাঁধ্য হইলেও পরোক্ষভাবে কর্মও যুক্তি সম্পাদন 
করে, কেন না কর্ম দ্বারা সত্বশুদ্ধি না হইলে তত্বজ্ঞানের আবিরাব হয় না 
--অতএব মুক্তি মীমাংসাদর্শনের সাক্ষাং-প্রয়োজন না হইলেও পরম্পরা- 
প্রয়োজন তাহাতে সন্দেহ নাই, কারণ চিত্তশুদ্ধির একমাত্র কারণ কর্ম ও ' 
তাহাই মীমাংসাদর্শনের আলোচ্য বিষয় । ক্ক * * আর এক কথা, 
মুক্তি আর অমৃতত্ব এক পদার্থ, ইহা সমস্ত দার্শনিকদিগের অবিসংবা্দী 
সিদ্ধান্ত। আর বেদে আছে মোম বাঁগ করিলে অমৃতত্ব লাভ হয়-মুক্তি 
ও অমৃতত্ব এক কথা । অতএব বল! ঘাইতে পারে যে জৈমিনিদরশন্লেরও 
প্রয়োজন মুক্তি * তবে জৈমিনি যাহাকে মুক্তি বলেন. অপর দার্শনিকেরা 
তাহাকে মুক্তি বলেন না। জৈমিনির মতে মুক্তি আত্মস্বক্প নহে, 
স্ব্গাদির ন্যায় লোকান্তর বা স্বর্গবিশেষ, কাজেই জৈমিনি-সম্মত মুক্তি ও 
অপরাপর দার্শনিকের সম্মত মুক্তি ভিন্ন ভিন্ন একরূপ নহে, এই মাত্র 
প্রভেদ-_-ইহাতে কিন্তু যায় আসে নাঁ। প্রচুর পরিমাণে দার্শনিকদিগের . 
পরস্পর মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। স্মরণ ,রাঁখিতে হবে যে দর্শন 
মকলের ্রস্থান-ভেদই এইরূপ মতভেদের কারগ। * * * রামান্জ 
স্বামীর মতে জৈমিনির ূর্বহীমাংসা ও বেদব্যাসের উত্তরমীমাংসা বা 
বেদান্ত, এই ছুইটি,ভি্ন ভিন্ন দর্শন নহে-_-উভয় মিলিয়া! একটি দর্শন, একই 


উস - নিপল 
: ধর্শনের ভিন্ন ভিন্ন অংশ তাহারা প্রণয়ন করিয়াছেন__মর্থাৎ বেদের 
কর্মকাণ্ডাংশ জৈমিনি ও জ্ঞানকাগ্ডাংশ বেদব্যাস প্রণয়ন করিয়াছেন-_ 
কাজেই উভয় মিলিয়া একই মীমাংসাঁদর্শন । * * * এই মতে মীমাংস! 
দর্শনের উদ্দেশ যে যুক্তি তাহাতে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না। 
লোক-প্রসিদ্ধি-হেতু একটির নাম মীমাংসাদর্শন এবং অপরটি বেদাস্তদর্শন 
বলিয়। খ্যাত ।”  & 

শব্দ প্রমাণ, অর্থাৎ বেদকেই, জৈথিনি সর্বপ্রধান প্রদাঁণ বলি 
স্বীকার করেন। প্রত্যক্ষ-প্রমাণ তীহার মতে শব্ধ-প্রমাণ হইতে নিকষ্ট 
এবং অনুমান ও উপমাঁন এই প্রত্যক্ষেরই অধীন । জৈমিনি বলেন, ইন্দ্রিয় 
দ্বারা আমর! সম্যক জ্ঞান লাঁভ করিতে পারি না” কাজেই প্রকুষ্টজ্ঞান 
লাভ'করিতে হইলে শব্কেই অর্থাৎ রেদকেই শ্রেষ্ঠ প্রমাণরূপে স্বীকার 
করিতে হইবে । 

মহধি জৈমিনির বেদের শেষ্টত্ব স্বীকারে একটু কিন্তু বিশেষত্ব আছে। 
জৈ্নি বলেন, বেদ কর্মানুষ্ঠান এবং মন্্-সাধন আমাদের একান্ত ও 
অবশ্থ কর্তব্য । মন্ত্রের নিমিত্তই মন্ত্রসাধন ও হজ্ঞাদি কর্ষের নিমিত্বই 
বজ্ঞানুষ্ঠান এবং এই যজ্জ এবং মন্ত্র কন্মাকে শুতাশুভ ফল দান করে। 
জৈমিনিদর্শনে মন্তরাতিরিক্ত দেবতা শ্বীকৃত হয় নাই। বদি কোন ঘটে 
ইন্জের আবাহন করা যায় এবং দেবরাঁজ ইন্দ্র তাহাতে অধিঠিত হন তাহা! 
হইলে প্ররাবতে আর ইন্ছের ভারে ঘট চূর্ণ কিচূ্ণ হইবারই কথা; অপর 
পক্ষে কষু্র ঘটটিতে যুগপ এক অতিকায় গ্ররাঁবত ও তাহার পৃষ্ঠে আন 
ইঞ্জের স্থিতি অসম্ভব_-কাঁজেই যে মন্ত্রে যে দেবতার আঁবাহন করা হয় 
সেই মগ্রধেই সেই দেবতা (শরীরীরূপে নহে) বলিয়া স্বীকার করিয়া 
লইলে আর কোনই গোল থাকে না। আবার মন্ত্রাদিতে বর্মিত কোন 


পিতৃপুরুষ বা দেবতা বা ঈশ্বর আমাদিগকে কর্মফল দান করিবেন 
এরূপ কল্পনা করা উচিত নহে, কারণ কল্পনা আমাদিগের মানসিক 
ব্যাপার নাত্র, বেদ-বিহিত নহে। এই বিষয়ে 'মলমাসতথ্থে' মুমুকষুরুত্য 
নামক প্রস্তাবে শ্রীরঘুনন্দনস্থার্ত-ধৃত একটি সুন্দর বচন আছে। বচনটি 
এই-_ | : | 

“বেদোক্তমেব কুর্বাণো নিঃসঙ্গোৎপিতুমীশ্বরে | 

নৈষ্্ম লভতে মিক্ধিং রেচনার্থা ফলশ্রুতিঃ ॥” 
অর্থাৎ, বেদৌক্ত কার্ধা যাহা করিবে তাহ! অনাসক্ত চিত্তে সম্পন্ন করিবে 
ও তাহার ফল ঈশ্বরে অর্পণ করিবে । শ্রইরূপ নিষ্কাম কর্মের দ্বারাই 
জ্ঞান লাভ করিয়া মাুষ কর্ম হইতে বিরত হইতে পারিলে তবেই সিদ্ধি ' 
লাভ করে। ন্বর্গন্ুখাঁদি নানা, প্রকার ফলশ্রতি যাহা শাস্ত্রে বিত 
আছে তৎসমুদয়ই অজ্ঞান লোকদিগের র্মাবিষয়ে আসক্তি উৎপাদনের 
নিমিত্ত প্ররোচন| মাত্র, ষথা-_ 


এল? 


“তৈষজ্যে ওষধে রুচ্যৎপাঁদনং |” রে 
__রঘুনন্দন ধূত অষ্টাবিংশতিতত্ব স্বৃতি। 


_যেমন চিকিৎসা শাস্ত্রে বণিত 'উষধ সমূহে কচি করণার্থ নানা প্রকার 
মোদকের ব্যবস্থা আছে, সেইরূপ । 
অনেক দার্শনিকদিগের মতে মহধি জৈমিনি নিরীস্বরবাদী। বাম্তবিক 
কিন্তু তাহা প্রত নহে। তিনি বেদোক্ত কর্মকাণ্ডের নুষ্ঠু ব্যাখ্যা ও 
তাশ্রর স্বন্ধপ কথনেই ব্যাপৃত, তাহার নীমাংসাদর্শনে কর্শের রে 
স্থাপনেই তিনি বন্ধপরিকর-_জ্ঞাঁন ঝা আত্মতন্ব বা মুক্তি এবং ঈশ্বর সন্ধে 
বিশেষ কোন বিবরণেরই তিনি. অবতারণা করেন নাঁই_সে পথ দিয়াই 
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৭৮ দর্শনপরিয় 
চলেন নাই/-_কাঁরণ উক্ত জানাদিতনব লাভ করিতে হইলে প্রথমে যাহা 
_ একান্ত আবশ্তক সেই সনত্বশুদ্ধি হেতু কর্মেরই ব্যাখ্যা এবং শ্রেষ্ঠত্ব গ্রতি- 
_ পাদন করিয়াছেন। $. | 

দর্শন ব্যতিরেকেও মহধি জৈমিনি গ্রকথানি সংহিতা রচনা করিয়াছেন, 
এবং ইহা 'জৈমিনি-ভারত' বলিয়া খ্যাতি। মহাভারতের অন্তর্গত : 
অস্থামেধ পর্বব পৈমিন্রি রচিত এবং জনসাধারণের মধ্যে ইহাই লোকগ্রবাঁদ 
ঘে পাচ জন খাষির নাম উচ্চারণ করিলে বজ্ঞাঘাত নিবারিত হয় ও এই 
বন্জরবারক পাঁচ জন খষির মধ্যে জৈমিনি অন্ততম | যথা-_ 


“জৈমিনিশ্চ স্ুমন্তুশ্চ বৈশল্পায়ন এব চ॥ 
পুল; পুলহশ্চৈর পঞ্ষৈতে বজ্জবারকা: |” 


| -ইহাতেই বুঝা যায়, তড়িৎ ( 216০0101 ) বিষ্যাতেও .জৈমিন মুনির | 
মবিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। 


ঞ. 


“৬ ততসং।% 


০কাজ্ভদম্প্ন 
“গণেশ ব্রন্ষেশ স্থুরেশ শেষা: নুরাশ্চ সর্বের মনবো মুণীজ্াঃ | 


সরম্বতী পগিরিঞাদিক! যম্‌ নমস্তি দেব প্রণমামি তং বিভুম্‌।” 
_-্ষবৈবর্ড পুরাণ, ১ম সুত্র 


বেদান্ত দর্শনের প্রণেতা মন্র্ি বাঁদরায়ণ; ইনিই ক্ুষদৈপায়ন 
বেব্যাস নামে বিখ্যাত--ইহার প্রকৃত নাম রষ্ণ, দ্বীপে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার উপনাম হয় ত্বৈপায়ন। এবং বেদ বিভাগ | 
করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি ব্যাস ( অর্থাৎ বিভাঁগ কর্তা) এই আথা! 
লাভ করেন। 

সমগ্র বেদ "পূর্ববকা্” ও উন্বরকাণ্ড” এই ই ভাগে বিভ্ত, 
ইহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। বেদের উত্তরকাণ্ডে বরিত ব্রহ্ধ বিষয়ক উপদেশ 
ও ব্রদ্মের উপাঁনা, তথ! আরণ্যক ও উপনিষদ, অর্থাৎ, 'ব্ষণই 
বোস্তদর্শনের মুখ্য প্রতিপান্ বিষয়-_বেদান্তদর্শন এই জন্য 'ব্ষসথত্র 
নামেও অভিহিত হুয়। বেদের উত্তর অর্থাৎ অন্ত-কাণ্ড অবশলন্ধনে রচিত 
বলিয়া বেদান্তদর্শনের সাঁধারণ নাম “বেদান্ত” । ৰ 

বেদাস্তদর্শন উত্তরমীমাংস! গ্রন্থের একটি ভাগ। সমগ্র উত্তর- 
মীমাঃমার ছুই ভাগ, একটি “দেবতাঁকাণ্ড” অপরটি পজ্ঞানকাণ্ড” এবং 
প্রত্যেকটি চারি অধ্যায় করিয়! আট অধ্যায়ে ইহা সম্পূর্ণ? উভয় কাণ্ডেরই 
হবত্রকার বেব্যাস। প্রথম চারি অধ্যায় মন্তরোষ্টিখিত দেব্তার 


৮০ দর্শনপরিচয় 


মীমাংসায় নিয়োজিত--ইহাই দেবতাঁকাঁণ্ড এবং অপর চান্রি অধ্যায়_- 
অর্থাৎ, জ্ঞানকাগ্ডই সুপরিচিত বেদান্তদর্শন। “সর্বব-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহথ। গ্রন্থে 
জীমৎ শঙ্করাচাধ্য লিখিয়াছেন-_" 
পপূর্বাধ্যায় চতুফকেণ মন্্রবাচ্যত্র দেবতা । 
সঙ্কর্ষণোদিত। তত্তি দেবতাঁকাগুমুচ্যন্ডে ॥ 
ভাম্যং চতুর্ভিবধ্যায়োর্ভগবদ্ধাদ নিমিতম 1৮ 
_ সর্ধ-সিদ্ধান্ত সং গ্রহ, উঃ প্রঃ ২১শ-২২শ স্ত্র | 


--উত্তর মীমাংসার পূর্ববার্ধ, যাহা দেবতাকাণ্ড নামে অভিহিত করা 
হইয়াছে-_যাহার ব্যাধ্যা বলরাম করিয়াছিলেন তাহা এখন কোথায়? 
€কে,বলিবে? ভাগবৎপাদ গোবিন্দ যে এই দেবতা-কাণ্ডেরই এক অপূর্ব 
ভাস্ক রচনা করিয়াছিলেন তাঙাই বা কোথায় আছে? কেই বা বলিয়া 
দিবে? ইহা জানিয়া রাঁথা কিন্তু বিশেষ আবশ্থাক ; আশা করি দর্শনপন্থিরা 
এ বিষয়ের অনুসন্ধানে তৎপর থাকিবেন। 
"২.ব্যাসদেব বেদাস্তদর্শনে অদ্বৈতবাদ প্রচার করেন। জীবাত্মা ও তরঙ্গ 
যে এক পদার্থ তাহ! প্রতিপাৰন করাই বেদান্তদর্শনের উদ্দেম্ত । বেদান্ত 
বলেন “নর্বংখবিদংব্রহ্ম”-__সমস্তই ব্রক্ষ, ব্রচ্মই জগতের আদি কারণ। 

পজন্মাগ্যস্য যতঃ।৮ 

_বর্গান্ত্র। ১ম পাদ ২য় সুত্র। 

“অন্ত” অর্থাৎ এই বিশ্বের “জন্মাদি' অর্থাৎ উৎপদ্বি, স্থিতি ও লয় 
এই তিন কাধ্যই ধাঁহা হইতে সংসাধিত হয় তিনিই ব্রদ্ধণ। তাহার 
পরিচন্ন কি?; নিরালম্বোপনিষদে উক্ত হইয়াছে, একসময়ে খষি ভরদবাজ 
্রক্মতত্ব জিজ্ঞান্থ হইয়া বন্ধায় সমীপে উপনীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন; 


বেদাস্তদর্শন ৮১ 


“ভগবন্‌ কিং ব্রহ্মেতি ?”--ভগবান! ব্রহ্ম কাহাকে বলে? ব্রন্ষা উত্তর 
করিলেন-_ ৃ 
“অচিস্ত্যোপাঁধি বিনিশ্ুক্িমনান্তত্তং শুদ্ধং শাস্তং নিগুণং 
নিরবয়বং নিত্যানন্দং অথটৈকরসং অদ্বিতীয় চৈতন্যং ব্রহ্ম ৮ 
_যিনি উপাধি রহিত, আগ্যন্ত রহিত, শুদ্ধ, কর্তৃত্বাদি অহঙ্কার শূন্য, শান্ত) 
রাগদেষাদি রহিত, নিগুপ, সত্ব রজঃ ও তম গুণাতীতি, শরীর-রহিত, সর্বদা! 
স্থথ (আনন্দ ) স্বরূপ, ধাহাঁর নিত্য-জ্ঞানাদির কখন থগুন নাই এবং 
বাহার স্বরূপ আর দ্বিতীয় নাই--এই সকল বাক্য দ্বারা যে চৈতগ্য অনুভূত 
হয়, তিনিই ব্রহ্ম । 
্রক্ষের দুইটি লক্ষণ, একটি তাহার স্বর্বপ-লক্ষণ আর একটি তাহার 
তটস্ক-লক্ষণ। তৈত্বিরীয় উপনিষদে এই ছুইটি লক্ষণেরই নির্দেশ আছে। 
উক্ত উপনিষদের ওয়া বল্লী, ১ম অন্ুবাকে উক্ত হইয়াছে-_ 
প্যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে ॥ 

যেন জাতানি জীবস্তি ॥ 

যত প্রযস্ত্যতিসংবিশস্তি ॥ 

তদ্ধিজিজ্ঞাসস্ব ॥ 

তদ্বন্দেতি ॥৮ 
হা হইতে যাবতীয় প্রাণী উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়| ধাহাতে তৎসমুদরায় 
স্থিতি লাভ করে এবং প্রলয় সময়ে আবার সেই সমস্ত ধাঁহাতে প্রবেশ 
লাভ »করিয়া লয় পায়, তাহারই বিষয় জিজ্ঞাসা কর; তাহারই বিষয় 
(শ্রবণাদি সাধন দ্বারা ) জানিতে চেষ্টা কর, তিনিই ব্রহ্ম । বর্ষের এই 
যে সকল লক্ষণ কথিত হইল, এ সকলই তাহার তটস্থ-লক্ষণ। ব্রদ্থের শ্বরপ- 
লক্ষণ সম্বন্ধে উক্ত উপনিষদের ২য় বল্গী, ১ অনুবাকে উক্ত হইয়াছে__ 


৮২ দর্শন্পরিচয় 


“সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রক্ধ, আনন্দরূপমন্ততম্‌। 
যদ্ধিভাতি শান্ত শিবমত্বৈতং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্‌ 
_ ব্র্গ সত্য স্বরূপ, জ্ঞান শ্বরূপ, অন দবরূপ; বরন্ধ। অর্থাৎ ধিনি সর্বাপেক্ষা 
শ্রেষ্ট, তিনি আনন্দরূপে, অমৃতরূপে গ্রকাশ পান- তিনি শান্তি-স্বরূপঃ 
মঙ্গল-নথরূপ, অদ্বিতীয়, শুদ্ধ এবং পাপ-স্পর্শ রহিত। 
গীতায় ১৫শ অধ্যায়ে ১৫শ স্লোকে শ্রীভগবান বলিতেছেন-- 


“সর্বস্যচাহং হৃদিসন্লি বিষ্টে মত্ত ম্বৃতিজ্ঞানমপোহনঞ্চ | 
বেদৈশ্চ সর্ধ্ৈরহমেববেগে। বেদাস্তুদ্ধেদ বিদেবচাহ্‌ম্‌ |” 

_-পপ্রবেশিয়া সমুদায় গ্রাণীর হৃদয়ে, 

« আছি আমি সকলের অন্তর্ধ্যামী হয়ে, 
অতীতের স্মৃতি ভাবি-_-জ্ঞানের উদয় 
আমা হ'তে হয়, পুনঃ আমা হ'তে লয়; 
আমিই সকল বেদে জ্ঞাতবা কেবল, 

-.. বেদ-বেত্বা, বেদ-কর্তা আমিই সকল ।”-_স্তুধাকর গীতা? 


এমন যে বর্ষ, তাহার স্থিতি ও কার্য এবং তাহার তটস্থ ও শ্বরূপ- 

লক্ষণ বিষয়ে সম্যক পরিচয় বা জ্ঞান লাভ করা কিন্তু অতীব দুরূহ 
বাপার। ব্রন্-জ্ঞান সম্বন্ধে শ্রীভগবান হ্বয়ং বলিতেছেন-_. 

“অছং বেত্তি, শুকো বেত্তি, ব্যাস বেতি ন বেততিবা""* 

ভক্তা ভাঁগবতং বেত্তি'******৮০*০৮০০০০০০ ইত্যাদি |» 
--কাজেই বরক্ধজ্ঞান জীবের একান্ত কাম্য-বস্ত্র হইলেও, ব্্গ-জ্ঞান লাভ 
করিতে তাহার মন-প্রাগ যতই আকুল হউক না কেন, কিন্া “ুঃখ- 
অয়াতিথাতাজ্জিজ্ঞাস। তদবধধাতকে হেত, দর্শন-বিশেষের পরিচয় যতই 


জান লাভার্থ অত্যাবস্তক বিবেচিত হউক না কেন, মানুষের উৎসাহ 
স্বতঃই কমিয়া আ+সে, ভরসা! নির্মল হুইয়। নিশ্েষ্টতাঁয় পরিণত হয়। 
আশার অত্যঙ্জল আলোক কিন্তু সর্বদাই বিগ্ঘমান বহিয়াছে; 
কৰি গাহিয়াছেন-_ 
“সিন্ধু শৈল গ্রহ জ্যোতি সাকার বা নিরাকারে 
সমভাবে বিভূ হেরে ভাবুক হৃদয়াগারে । 
অজ্ঞানতা অভিমানে, বন্ধ করে নামে স্থানে, 
দ্বেষাদ্বেষতেদ-জ্ঞানে, তর্ক যুক্তি অহঙ্কীরে ॥ 
যথায় বিরাজে শান্তি, ঘন্দ আসি করে ভ্রান্তি, 
সাধু হেরি প্রেমকান্তি ভাঁসে প্রেম পারাবারে | 
মিলে যথা সাধু বর্গ, ধরায় তথায় স্বর্গ 
( নিত্য ) এ মিলনোৎসর্গ, দ্বেষদ্ন্্ হরিবারে ॥” 


_-সাধু ও স্ধীর মিলন হইলে,ছেষ বা! ছন্,সাঁকার বা! নিরাকার, তর্ক এবং 
. অহঙ্কারের স্থান থাকে ন!; তাই সাহস সঞ্চয় করিয়া বরহ্জঞান বিষয়ে,ব্রদ্ধের 
পরিচয় লাভ উদ্দেশ্রে, বেদান্তদর্শনের প্রতিপাগ্ কয়েকটি মাত্র বিষয়ের 
বৎকিঞ্চিৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব--সকলেরই সাহায্য প্রার্থনা করি। 

উপনিষদ্‌ শাস্তি পাঠ করিলেন-_ 

“ও পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পৃর্ণাৎ পৃর্ণমুদচ্যতে । 
পৃ্ণন্য পুর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিল্কুতে | 
* ও শাস্তিঃ শাস্তিঃ শান্তিঃ ॥” 
-ঈশ, শান্তিপাঠ। 

_ইহ-জগতের দৃশ্ত ও অদৃশ্ঠ সকল বস্তই পূর্ণবন্ধ দ্বারা পরিপূর্ণ বা ব্যান্ত। 
এই পূর্ণপ্ররুতি ব্রহ্ষের পূর্ণতা হ্থারা জগৎ প্রকাশিত হইলেও সেই 


৮৪ দর্শনপরিচয় 


পরিপূর্ণ সতবার পূর্ণতার কিছুমাত্রই হাস হয় না--জগতে প্রতিনিয়ত শাস্তি 
বিরাঁজ করুক। 
ঈশোপনিষদই আবার নির্দেশ নিও 
“ঈশা বাশ্যমিদং সর্ধং যত কিঞ্চ জগত্যাঁং জগৎ | 
| তেন তক্তেন ভুর্জীথা মা খৃধঃ.কন্তন্দিদ্বনম্‌|৮__ঈশ, ১ম সুত্র । 
--ইহ-সংসারের সকল বস্তই ব্রহ্ম দ্বার। পরিব্যাপ্ত। পার্ধীব যাহা কিছু 
সমন্তই নশ্বর ও অকিঞ্চিৎকর ? অতএব অগ্রীরের উপাঞ্জিত অর্থে লোভ না 
করিয়া, যাবতীয় মিথ্যা-বস্ত পরিত্যাগ করিয়া আত্মস্থ হইয়া, তাহার 
 (ব্রহ্গের ) যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি কর। 
কেনোপনিষদ্‌ প্রশ্ন তুলিলেন-- 
“কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ 
কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ। 
কেনেধিতাং বাঁচমিমাং বদস্তি 
চক্ষু; শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি ।৮--কেন, ১১ সুত্র । 
-কাহার ইচ্ছায় আদিষ্ট বা প্রণোদিত হইয়া মন গতিণীল হইতেছে? 
শরীরাভ্যন্তরস্থ যে প্রাণ, সেই ঝ! কাহার নিয়োগে নিজ কার্ধ্য সম্পাদন 
করিতেছে? লোক সকল কাহার ইচ্ছায় নিয়োজিত হইয়া বাক্য (শব্দ) 
উচ্চারণ করিতেছে এবং কোন সে দেবতা! যিনি চু ও কর্ণকে স্ব স্ব 
কাধ্যে নিযুক্ত করিতেছেন? 


কেনোপনিষদই আবার গ্রশ্নটির উত্তর দিলেন-__ 
'শ্রোত্ম্ত শ্রোজ্রং মনসে। মনে! যদ 
বাঁচো হ বাচং স উ প্রাণন্ত প্রাণঃ | 


বেদাস্তদর্শন ৮৫ 


চক্ষুষশ্ন্ফুরতিমূচ্য ধীরাঁঃ, | 
প্রেত্যাম্মাল্লোকাদমৃভা ভবস্তি ৮ কেন? ১1২ সুত্র । 
_-ঘিনি কর্ণের কর্ণ, মনের মন, বাকো?র বাক্য, তিনিহ প্রাণের প্রাণ, চক্ষু 
চক্ষুত্বরূপ-_-অর্থাৎ তিনিই, সেইণ ব্রহ্গই, উহাদের প্রবর্তক। জ্ঞানিগণ 
এইরূপে জ্ঞান ছারা ইন্ত্িয়ে আত্মভাব ত্যাগ করিয়া মৃত্যুর পর অমরত্ব 
লাঁভ করিয়া থাকেন । 
কাঁহাকে দর্শন করিলে নিত্য-শাস্তি লাঁভ করা যাঁয় ও নিত্য-হ্থথ ভোগ 
করিতে পারা যায়? কঠোপনিষদ্‌ তাহার নির্দেশ দিলেন-_ 
“একো বশী সর্ধভূতান্তরাত্া 
একং রূপং বনুধা যঃ করোতি । 
তমাত্বস্থং যেহনুপশ্টান্তি ধীরা- 
স্তেষাং স্থথং শাশ্বতং নেতরেষাঁম্‌ ॥” 
_-কঠ, হয়া বল্লী ১২শ স্থত্র। 
_িনি এক এবং সর্বনিয়ন্ত এবং সর্বভূতের অন্তরাত্ম। হইয়াও স্বীয় 
অদ্বিতীয় বূপকে দেব-মান্ুষাদিভেদে বহুরূপ করিয়া! থাকেন, ষে ধীরব্যন্কি 
তাহাকে নিজ নিজ হৃদয়ে সাক্মীৎ অনুভব করেন, দর্শন করেন, তাহারাই 
নিত্যকাল স্থখভোগ করেন; অপরের দ্বারা--অবিবেকী ( অজ্ঞানী ) 
জীবদিগের দ্বারা, তাহা সম্ভবে না। নিত্য-শান্তিভোগ করেন তাহারা-- 
“নিত্যোহনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা- 
মেকো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্‌। 
তমাত্মস্থং যেহমুপশ্যস্তি ধীরা- 
স্তেষাং শাস্তিঃ শীশ্বতী নেতরেযাঁম্‌॥” 
_-কঠ, ২য়! বল্ী ১৩শ সুত্র । 


৮৬ দর্শনপরিচয় 
-ধিনি মুকল নশ্বর পদার্থের মধ্যে নিত্য-পদার্থ, ধিনি জীবসকলের চৈতন্ত 


 লম্পীদক, যিনি এফ হুইয়াও সকলের কাঁমন। পূর্ণ করেন, যে সকল ধীর 


ব্ক্তি সেই বৃদ্িস্থ আত্মাকে সাক্ষাৎ দর্শন করেন তাহারাই নিত্য-শাস্তি 
লাভ করেন, অস্টে নহে। * ৃ 
বর্গের সাক্ষাৎকার লাঁভ করা যাঁয় কেমন করিয়া তাহাঁও কঠোপনিষদ্‌ 
প্রকাশ করিলেন-_ 


“্ন সংদৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্ত 
ন টক্ষুযা পশ্ততি কশ্চিদেনম্‌। 
হাদা মনীষা মনসাভিক্‌প্তো 
য এনং বিছ্ুরমৃতান্তে ভবন্তি ॥” 
--কঠ, ওয়া বল্লী ৯ম সুত্র। 


_পরমাত্মার গ্রকৃতরূপ সাধারণভাবে দৃষ্ট হয় না, কারণ কেহই তাহাকে 
চন্নুর দ্বারা দর্শন করিতে পারে না। তিনি কেবলমাত্র হদ্গত সংশয়-রহি* ' 
বুদ্ধিদ্বাা মনের সাহাযো সম্যক প্রকাশিত হন; অর্থাৎ এই উক্ত 

উপায়েই আত্মাকে জানা যায়। ধাহার! আত্মাকে ব্রহ্ম ভাঁবে অবগত 

হন, তাহারা অমরত্ব লাভ করেন-_ীহারা মুক্ত হন। আঁবাঁর--. 


প্যস্যামতং তশ্ত মতং 
মতং বস্তা নবেদ সং। 
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং 
বিজ্ঞাতমবিজানতাম্‌ ॥» 
_কেন্, ২1৩ ু্ত্র। 


বেদাস্তদর্শন ৮৭ 


_ঘিনি বিবেচনা করেন “আমি ব্রশ্থকে জানি নাঃ প্রকৃতপক্ষে তিনিই 
বঙ্গকে জানেন) আর যিনি মনে করেন “আমি ব্রহ্ধকে জানি, বস্তুতঃ 
তিনিই ত্রন্মের বিষয় কিছুই জানেন না। কেন না, বিজ্ঞ ব্যক্তিরা ব্রঙ্মকে 
অজ্জ্রেয় বলিয়াই জানেন, আর চসজ্ঞ ব্যক্তিরাই তাহাকে জ্েয় বলিয়। 
বিবেচনা করিয়া থাকেন। সে আবার কেমন? বৃহদারণ্যক তাহার 
হদিস্‌ দিলেন, যথা--ভগবাঁন বলিলেন, 


“অহং চক্ষুরহং দৃষ্টিরহং বূপমহস্তথা | 
দ্রষ্টা চাহং তথা জ্ঞানং জ্ঞাতাহং ভ্ঞেয়মপ্যহম্‌॥৮ 
»-বৃহদারণ্যক, ওয় সুত্র | 


-_-আমিই চক্ষু, আমিই দৃষ্টি, আমিই রূপ, আমিই দ্রষ্ী; সেইরূপ আমিই | 
জ্ঞান, আমিই জ্ঞাতা এবং আমিই জেয়। 

কেমন করিয়া ব্রহ্মকে জানিতে পারা যায়? কিরূপেই ঝা ব্রহ্ষজ্ঞান 
লাঁভ হয়? তাহার লক্ষণই বাকি? পঞ্চদশী গাহিলেন-_ 


“যো ব্রহ্ধবেদ ব্রদ্মৈব ভবত্যেব ইতি শ্রুতিম্‌। 
শ্রত্বা তদেকচিত্তঃ সন্‌ ব্রন্ধ বেত্তি ন চেতরঃ॥৮ 
.. _পঞ্চদশী, ৭২৪: সুত্র । 


_ধিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনিই স্বয়ং বরহ্ব-প্বরূপ হন। '্রহ্মবিদ্‌ ব্রদ্ধৈব 
ভৰতি” এবং. শোভা তশ্ত মুখে য এবং বেদেতি'-_বক্জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে 
মাঁগষের মুখ এক প্রকার শোভায় উদ্ভাসিত হইতে দেখা যায়-_ইহাই 
বরঙ্গজান প্রাপ্তির লক্ষণ । যিনি ব্রঙ্ষকে জানেন তিনি স্বয়ং বঙ্গ-স্বরূপ 
হন, এই শ্রুতিবাক্য শ্রবণ করিয়া এবং একা গ্রচিত্ত হইয়া ব্রন্মকে জানিতে 


৮৮ দর্শনপরিচয় 
ইচ্ছা কর) অপর সকল বিষয় ইহার তুলনায় নিরুষ্ট, তাহা! জানিবার 
জন্য পরিশ্রম কর! নিরর্থক । 
মুণ্ডকোপনিষদ্‌ সন্ধান দিলেন-_- 
“তদিজ্ঞানেন পরিপত্থাস্তি ধীরা 


আনন্দরূপমমুতং যদ্বিভাঁতি 1” 
__সুগ্ডক, ২।২।৭ স্ত্র। 


_যিনি আনন্দরূপে, অমৃতরূপে প্রতিনিয়ত প্রকাশ পাইতেছেন, ধীর 
ব্যক্তিরা তাহাকে জ্ঞান দ্বারা দর্শন করেন। 
এই জান কিরূপে লাঁভ করিতে পারা যায়। জাঁনিবাঁর বিষয় ত 
" অনেক, জ্ঞান অনন্ত--শীন্ত্রও অসংখ্য । উত্তর-গীত৷ পথনির্দেশ দিলেন-_ 
_ শ্অনস্তশান্তং বছবেদিতব্যং স্ব্পশ্চ কালো বহুবশ্চ বিভ্বাঃ। 
যৎসারভূতং হছুপ।পি তবাং হংসৈর্যথা ক্ষীরমিবাধুমিত্রম্‌ ॥ 
--উত্তর গীতা, ৩১ শ্লোক । 


এই সার-পদার্থ কি? শ্রেষ্ঠ-বিদ্া কি? 
জ্ঞানের-প্রতীক্‌ দেবাদিদেব মহাদেব ব্যক্ত করিলেন__ 
প্রহ্মবিষ্ভ৷ সমাবিষ্যা ব্রহ্মবিদ্যাঁসমা ক্রিয়া | 
্রহ্ষবিদ্ভা সমং জ্ঞানং নান্তি নান্তি কদাচন ॥» 
-মুগুমীলাতন্ত্ ১৯শ পটল । 


-ইছা নিশ্চয় করিয়া জানিও, যে ব্রহ্মবিগ্ভার তুল্য বিছ্যা নাই, 
জন্ষবিভ্ভার তুল্য ক্রিয়া নাই এবং বঙ্ষবিদ্ভার তুল্য জান নাই, নাই-_নাই | 
পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, বেদাস্তদর্শন এই ব্রহ্ববিদ্ভার অবতারণা করিয়া 


বেদাস্তদর্শন ৮৯ 


বেদোক্ত জ্ঞানকাণ্ডের জময়-সাঁধান এবং অবিরোধ-স্থাপনে ব্যাঁপৃত এবং 
ব্হ্ষই ইহার চরম ও পরম লক্ষ্য । বেদবান্তদর্শনে সর্ববসমেত ৫৫৬টি সুত্র 
আছে ও ইহা চারি অধ্যায়ে বিভক্ত--এক একটি অধ্যায়ে আবার 
চারিটি করিয়া পাদ আছে, যথা _» 


যা! 
মরাররহাজ বারন | 
ৃ | | | 
১ ও তু গু 
| | | 
সমন্বয় । অধিরোধ। সাধন। ফলে। 
(ক) (খ) (গ) (ঘ) 


(ক) স্পষ্ট, অস্পষ্ট ও সন্দিগ্ধ শ্রুতিবাক্য সমূহের ব্রন্ধে স্ম্বয় 
প্রদর্শিত হইয়াছে-_ইহাই প্রথম অধ্যায়। 

(খ) অন্তান্ত দার্শনিক মত খণ্ডন করিয়া যুক্তি ও শাস্ত্রের সতিত 
বেদান্ত-মতের অবিরোধ স্থাপিত হইয়াছে-_ইহাই দ্বিতীয় অধ্যায়। 

(গ) অগ্ুণজীব ও নিগুপ-্রদ্ধের লক্ষণ নির্দেশ করিয়! মুক্তির 
বহিরঙ্গ ও অন্তরক্ষ-সাধন উপদিষ্ট হইয়াছে--ইহাই তৃতীয় অধ্যায়। 

(ঘ) জীবনুক্তি, জীবের উৎক্রান্তি (:0010551 50256 ) এবং 
সগ্ডণ ও নিগুণ-উপাঁসনার ফলের তারতম্যের বিষয় বিবেচিত হইয়াছে-- 
ইহাই চতুর্থ অধ্যায়। 

বেদাস্তদর্শনের বহুবিধ ভাস্ত আছে। শ্রীমদ্ভাগবত মহাঁপুরাণ 
এই" বেদান্তদর্শনেরই সর্কোত্রুষ্ট ভায়্, এই ভাস্ত-্রস্থ মহধি বেদব্যাসের 
সাধন-লন্ক বস্ব। কথিত আছে, দেবধি নাঁরদের উপদেশাহুপারে 
বেদব্যাস সমাধিযোগে এই ভাষ্য প্রাপ্ত হন ও নিজে শান্তি পাই! 


৯৪ দর্শনপরিচয় 


সর্বসাধারণের বিদ্দিতার্থ জগতে ইহা প্রচার করিয়া সংতৃপ্ত হৃদয় হন। 
কালে অনেকানেক মনীষা-সম্পন্ন মহাপুরুষ স্ব স্ব সম্প্রদায়ের অন্থরোধে 
বেদান্ত-শুত্রের অনেকগুলি বিভিন্ন প্রকাঁর ভান্য প্রণয়ন করেন। তন্মধ্যে 
শঙ্করাচার্যের “শারীরক-ভাগ্ত” রামানুজাচার্যের *্শ্রীভাঙ্য,” মধবাচার্য্যের 
*পূর্ণ-প্রজ্ঞ-ভাস্ত” এবং বলদেব বিষ্তাতৃষণ রুত *শ্রীগোবিন্দ-ভাম্মই” যথাক্রমে 
অধৈত-বাদী, বিশিষ্টা্বৈত-বাঁদী, -দ্বৈতবাদী এবং গৌড়িয় সম্প্রদায়-তৃক্ত 
বৈষ্ণব্দিগের নিকট বিশেষভাবে আদরণীয়। এই চারিখানি প্রধানতম 
ভাম্ব-গ্রন্থ ব্যতিরেকে আনন্দগিরি বিরচিত “শারীরক ভাস্তের টীকা», 
“ভামতী” নারী বাচম্পতি মিশ্র রত শঙ্কর-ভায়ের টীকা, “শ্রুতি-প্রকাঁশিকা” 
নামে নুদর্শনের শ্রীভাঁঘের টাকা, বিজ্ঞানভিক্ষু প্রণীত “বেদাস্ত-ভাস্ত” 
প্রভৃতি গ্রন্থসমূহ বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। ভাক্কর, যাদবমিশ্র, নিষ্বাক 
বল্পভ ও শ্রীক্চ ইঠারাঁও বেদীস্তদর্শনের ভাস্কার | 

বেদীন্তদর্শনের আরও কতকগুলি ভাষ্য প্রচলিত আছেঃ যথা--- 
নীলকণ্ঠ কৃত “শৈবভাগ্ম,” “বেদাস্ত-পারিজাত” নামে সৌরভাম্ত এবং 
বিশিষ্টাদ্বৈত মতাবলদ্বী যমুনাচার্য্ের “সিদ্ধিত্রয়” নামক অপূর্ব ভাগ্ত। 
যদিও রামানুজাচাধ্য বিশিষ্টা্বৈবাঁদের প্রবর্তক বলিয়া বিখ্যাত এবং 
তাহার “বেদাস্ত-সংগ্রহ,” “বেদীভ্ত-দীপ” “বেদান্ত-সাঁর,” “গছ্যত্রয়” এবং 
তাহার নামে প্রচলিত “বেদান্ত-তত্ব-সার" প্রভৃতি গ্রন্থের বেদান্ত-ভাস্ব 
হিসাবে বিশেষ প্রসিদ্ধি আছে, কিন্তু তাহার বহুকাল পূর্বেই বোধায়ন। 
টক্কর, দ্রাবিড়, গুহদেব, ভাঁরুচি, কপর্থী প্রভৃতি অনেক স্ুপপ্তিত 
ভাম়্কাঁর উক্ত মত স্থাপন করিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। 
শঙ্কর প্রবর্তিত অদ্বৈত মণাঁবলম্বী অনেক ভায়-গ্রন্থেরও বিশেষ প্রসিদ্ধি 
পরিলক্ষিত হয়ঃ যথা--“টাকান্িত” পহৃত্রার্থসংক্ষেপ)* পপঞ্চদশী,? 


বেদান্তদর্শন ৯১ 


“অধৈত-বক্ষ-সিদ্ধিঃত “চিৎসধীঃ”  পতত্বপ্রদীপিকা।”  পপঞ্চপাদিকা॥ 
“থগুন-খণ্ড-খাগ্ঘ,*  “বেদান্ত-পরিভাঁষা,”  “বেদান্ত-সিদ্ধান্ত-ুক্তা বলী/” 
“ব্দোন্ত-সার” প্রভৃতি । 

বেদান্ত বলিতেছেন, জগতের আদিকারণ ব্রহ্ম ত্রদ্ধ হইতে প্রকৃতি এবং 
প্রকৃতি হইতে সত্ব, রজঃ ও তম এই গুগত্রয়ের উদ্ভুব হয়। পরে প্রক্কৃতি 
এই গুত্রয়কে আশ্রয় করিয়া মায়া ও অবিগ্ভারূপে দ্বিধা বিভক্ত হন; 
ময়াশিত টৈতন্য_-ঈশ্বর, ও অবিষ্ভাশিত চৈতন্ত-জীব। জীব অবিষ্যার 
বনীভূত এবং এই অবিগ্ভাকে অতিক্রম করিতে পারিলেই জীব মুক্তাবন্থা 
প্রাপ্ত হয়। একমাত্র জ্ঞান দ্বারাই এই অবিগ্যা বা অজ্ঞানকে জীব 
অতিক্রম করিতে পারে, জীব আত্ম-পরিচয় লাভ করে এবং এই জগৎ যে, 
মিথ্যা--একমাত্র ব্রহ্মই যে সত্য, তাহা বুঝিতে পাঁরে। 

“বেদান্তদর্শনকার বলিতেছেন, আমর! অজ্ঞানতা বশতঃ আত্মাকে 
কর্তৃত্ব তোঁভৃত্বাদি ধর্মের বিক্ষেপ করিয়। থাকি। অবিষ্যার ছুই শক্তি, 
আবরণ ও বিক্ষেপ। অনেক সময়ে রজ্জুতে সর্পত্রম হইয়া থাকে, 
রজ্জুর অজ্ঞান ভ্রমের কারণ। রজ্জুর অজ্ঞান, স্বীয় আবরণ শাক্তি দ্বারা 
রজ্ছুর স্বরূপ টাকিয়া ফেলে ; পরে উহার বিক্ষেপ শাক্ত থারা উহাতে সর্প 
উদ্ভাবিত করে। আমরা দেখি, মেঘে হুর্য আবৃত করে) কিন্তু এত 
বড় গ্রহকে সীমাবদ্ধ মেঘে আবুত করিতে পারে নাঃ মেঘ দ্রষ্টার দৃষ্টি পথ 
আবৃত করে মাত্র। সেইরূপ, সসীম অজ্ঞান অসীম আত্মাকে আবৃত 
করিতে পারে না, দ্রষ্টার বাঁ বোদ্ধার বুদ্ধি আবৃত করে মাত্র। আত্মার 
স্বরূপ আবৃত হইলে প্রকৃত আত্মবোধ হইতে পারে না। এ জন্বই ভষ্টা 
অনাত্মাকে আত্ম! ও অনাত্মার ধর্মকে আত্মার ধর্ম বলিয়া বোধ করিয়া 
খাকে। এইক্ধপ বৌধের নাম অধ্যাস। আমি স্কুল। আমি কৃশ ইত্যাদি 


৯২ দর্শনপরিচয় 


বলিবার সময় আমি হ্বীয় আত্মাতে দেহ-ধর্ধের অধ্যাঁস সম্পত্ন করি-- 
স্থলতবাদি দেহ-ধর্ম আমি আত্মীতে অধ্যন্ত করিতেছি । আত্মার মঙ্গল 
বা অমঙ্গল কেহই বিধান করিতে গারে না, যে হেতু ধিনি আত্মতবৃজ্ঞ 
তাহার বাগ দ্বেষ হওয়! অসম্ভব । *অধ্যাস বশতঃ দেহাদির ইষ্ট বা 
অনিষ্ট আত্মার ইষ্টানিষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইয় থাকে । কর্ম্ম-ফল-ভোগ 
স্থখ-হুঃখের উপল মাত্র। শরীর ভিন্ন হুখ-ছুঃখের উপলব্ধি হয় না। 
কর্মফল-ভোগের জন্য জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয়। মোহীান্ধ মানব ভোগের 
জন্ঠ কর্ম করে ও কর্ম করিবার জন্য ভোগ করে।” ১ বস্তুতঃ 
অজ্ঞানের বশীভূত হইয়াই জীব এই জগৎকে সত্য জ্ঞান করে। 
শ্রবণ মনন ও নিদিধাঁসনাদি দ্বারা এই ভ্রম নিরাকৃত হইলে ব্রহ্গাননের 
উদয়.হয় এবং 'জীব ব্র্গজ্ঞান লাভ করে। 
অপরাপর দর্শনের ন্যাঁয় বেদান্তদর্শনে রও উদ্দেশ্য জীবের ছুঃখ দূর করা ১ 
মংসীর ছুঃখমঞ্ধ, এই অবস্থা হইতে একান্ত ভাবে মুক্তি লাভ কর! জীবের 
পম, কব আক তাহাকে কম উপধ *ত্রক্ষজ্ঞান”-__বদ্ধবিদ্ 
কস ক্ষবড আন্ত জমিন আিভ হছে কর্ধ-তত্থ গুধ ছইয়$ যেমন 


পূ্ববমীমৎলং বচন কিযঁছিলেন, সেষ্নপ ব্যাসদেব শ্রুতি হইতে অদ্বৈত 
্রহ্মতত্ব লীভ করিয়াছিলেন মহযি বেদব্যাসের মতে_- 


“একমেবা দ্বিতীয়ম্‌।” 
--এক মাত্র ব্রহ্ষই আছেন, তদতিরিক্ত আর কিছুই নাই। সাংখ্যকার 
মহামুনি কপিলদেব পুরুষ ও প্ররুতিরপ ছুইটি তত্ব দেখিয়াছেন ; 
পতঞ্জলি, গোতম ও কণাদ সকল মহধিই দ্বৈতবাঁদী; জৈমিনি মুনিও 


১। মং মং চন্ত্রকান্ত তর্কালঙ্কার়-_“গ্রীগোপাল বৃহ মল্লিক ফেলোশিপ” বক্তৃতা । 
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্বৈতবাদী, কারণ) তিনি কার্ধ্য ও কারণ দুই স্বীকার করিয়াছেন; কিন্ত 
বেদাত্ত বলেন দুই নাই, ভেদ নাই, সকলই ব্রন্ধ_ 
"দর্বং থন্ধিদং ব্রহ্ধ।” 
বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে প্রধানতঃ দুইটি ভায় বা মত বিশেষ-ভাবে 
প্রসিধ। একটি শ্রীমৎ শ্করাচার্যের মত, অপরটি যতিরাজ রামানুজ 
স্বামীর মত। একটি «বিশুদাঁদ্ৈত বা অধৈতবাদ” অন্তটি পবিশিষ্টাদৈতবাঁদ।” 
উভয় মত একই বেদাস্ত-সত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও উভয়ের মধ্যে 
কয়েকটি বিষয়ে প্রচুর প্রভেদ দৃষ্ট হয়-_ধিনি যেমন দর্শন করিয়াছেন; 
উভয়েই কিন্ত প্রমাণ প্রয়োগে স্ুতিকেই আশ্রয় করিয়াছেন। উক্ত দুইটি 
মত-বাঁদের পরিচক ব্যতিরেকে দ্ৈতবাদী শ্রীমৎ মধ্াচাধ্য প্রবর্ধিত পূর্ণ. 
প্রজর্শন” নামে সুপরিচিত তৃতীয় মত ও শ্রীনৎ বলছেব বিষ্যাতৃষণ 
রুত প্ল্রীগোবিন্দ-ভাষ্য”, এই চতুর্থ মতবাদ, অতীব-মংক্ষেপে উল্লিখিত 


হইয়া বেদাস্ত-ভায়ের বক্ষামান সার-সঙ্কলন, সব্ধর্দা স্বীয় অঙ্ষমতা স্মরণ 
রাঁধিয়। কয়েকটি পরবর্তী নিবন্ধে বিবৃত হইল | 


“€ তৎসৎ ও” 


্ীমৎ শঙ্করাচাধ্য--বেদান্তের বিশুদ্বাদৈত ব। অদ্বৈত মতের প্রবর্তক। 
শঙ্কর বলেন_: 


“জীবে ব্রদ্ধৈব না পরঃ 1” 


_জীবই ব্রন্ধ। ব্রদ্মই সমন্ত। ব্রহ্ধই সত্য-শ্রতি প্রতিপাগ্ঘ, আর 
' জগত্গ্রপঞ্চ কিছুই সত্য নহে-সমন্তই মিথ্যা ও অবিগ্ায় আবৃত। 
র্ধ বিষয়ে জ্ঞান জন্মিলেই জীবের মুক্তিলাভ হয়। 

ব্রন্মের কোঁনই গুণ বা বিশেষণ নাই, তিনি নিগুণ। নিগুণের 
শঙ্কর এই অর্থ করেন, যে-নিযু নাস্তি গুণো.যন্ত। তৎ নিগুণং। 
_ হ্রতিতে উক্ত নি নির্ধিশেষ, নিরাকার, নিষ্রিয় প্রভৃতি বাক্য সমূহই 
্রন্ষের যথার্থ তব, পাঁরমার্থিক-ততব) আর ব্রন্ম গুণ, তিনি সৃষ্টি স্থিতি ও 
য় কর্ড! প্রভৃতি উক্তি সমূহ যথার্থ নয়, এগুলি ব্যবহারিকভাবে 
রযুন্ত। শ্রুতির ব্যবহারিক অংশ সগুগ-বিগ্ঘা এবং উহীর পারমার্থিক 
অংশ নিগুণ-বিদ্যা। 

শঙ্কর বলেন, জান অর্থে বিশেষ-জ্ঞানই বুঝায়) ব্যবহারিক জ্ঞান 
বুঝায় না) অঞজ্জানীর পক্ষে লগ্চণ-বিষ্ঠা, অজ্ঞানীর জানোদয় হইলেই 
সে নিগুণ বিদ্যার অধিকারী হয়। ব্রহ্ম 'অবাঁউ, মনসো গৌচরম_ 
বাক্য বা মন দ্বারা তাহার উপন্ধি:করা যায় না) 'নেতি নেতি? বিয়া 
র্গকে নক্ষ বিশেষণের অবরর্ণীয় বলা হইয়াছে-তিনি ব্যবহারিক- 
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জ্ঞান-গম্য নহেন। কাজেই প্ররুত জ্ঞানোদয়ে জীব যখন বাহ এবং 
অন্তর্জগতের জ্ঞান শৃন্ত হইবে তখনই তাহার ব্রন্মের অপরোক্ষান্তৃতি 
হইবে_ব্রদ্ধ কিন্তু সর্বদাই স্বগ্রকাশু রহিয়াছেন। 

তবে এক কথা, সগুণ-বিষ্ভা সম্পূর্ণ ভাবে নিশ্রয়োজন নহে, অপু 
বিদ্যা আশ্রয় করিয়াই মাধকের চিত্ত-শুদ্ধি হয়, তিনি জ্ঞানমার্গে আরোহণ 
করেন। শঙ্করের মতে বেদবেদান্তাদি অধ্যয়ন পূর্বক শমদমাদি গুণ-সম্পন্ন 
হইলেই ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ হয়, আর এই জ্ঞান-লাতের উপায় সাধন-চতুষটয়। 
, চতুর্বিধ সাধনা, যথা__ 

১মনিত্যানিত্য বসত বিবেক 

২য়-ইহামুত্র ( ইহলৌক ও পরলোঁকের ) ফল ভোগে বিরাগ 

ওয়__-শমদমাদি ফট-সম্প্ভি, 

৪র্থ_ুমুকষত্ব (মোক্ষের ইচ্ছা), 

_ সধন-লব্ধ এই জ্ঞান ব্যতীত মুক্তির উপায় নাই, কারণ ব্র্ধ 
মন ও বুদ্ধির অতীত-_“বিজ্ঞাতং অবিজানতাঁম* এবং পঅবিজ্তীতং 
বিজ্ঞানতাম্‌।” | 

শঙ্করের হ্িতত্ব সম্বন্ধে মতবাদ আরও একটু বিশদভাবে বণিত 
হইতেছে। পূর্বের উক্ত হইয়াছে, শঙ্কর বলেন বন্ধই সত্য, জগৎ মিথ্যা-_ 
জগৎ-প্রপঞ্চ কিছুই সত্য নহে, সমস্তই মিথ্যা ও অবিষ্ঠায় আঁবৃত। তিনি 
আরও বলিয়াছেন-_ 


মঠ 


“জীবে ব্রদ্মৈব না পরঃ।” 

-জীবই ব্রহ্ষ, ব্রন্নই সমন্ত। শ্রতিতে ব্রদ্ের ছুইটি লক্ষণের উল্লেখ 
আছে ইহাও পূর্বে উক্ত হইয়াছে-_একটি তাহার টন ক্ষণ, আর একটি 
তাহার স্বর্প-লন্গণ। 


দর্শনপরিচয় 


“জন্মাগ্স্য যতঃ 1” রি 
॥--বেদাস্তঃ ১ম পাদ *+-সত্র। 


-ত্রন্মের উক্ত তটস্-লক্ষণেরই পরিচয় দিয়াছেন) অর্থাৎ। বোাসত 
বলিতেছেন, এই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় এই তিন কার্য 
ধাহা হইতে সংসাধিত হইতেছে তিনিই ব্রহ্ধ) এই বেদাস্ত-ুত্ 
শ্ুতিতে উক্ত-_ | 

“্যতে। বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে ॥ 
যেন জাতানি জীবস্তি ॥ 

যৎ প্রযান্ক্য ভিসংবিশক্তি ॥ 
তদ্বিজিজ্ঞাসম্ব ॥ 

. তদত্রহষ ॥” 


৯৬ 


_-তৈত্তিরীয়, ৩।১।২ স্ত্র। 


_»অর্থাৎ যাহা হইতে ইহ-জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে উৎপন্ন হইয়া ধাহাতে 
তৎসমুদায়-স্থিতি লাভ করে ও বাহাতে আবার সমন্তই লয় পায়, তাহারই 
বিষয় জানিতে ইচ্ছা কর, তিনিই ব্রহ্গ--এই উক্তিরই প্রতিধ্বনি । 


আবার বেদাস্ত ১ম পাদে, 


০ 


“শ্রুতত্বাচ্চ |” 


এই ১২শ স্ত্রের উল্লেখ করিয়া শ্রতিতে ব্যক্ত ব্রক্গের নিগুণ বা ম্বরূপ- 
লক্ষের নির্দেশ দিয়াছেন ) তাহাই “একমেবাদ্ধিতীয়ং% "সর্বং খদ্ধিদং 
বরঙ্গ--অর্থাৎ বদ্ধাতিরিত্ত কিছুই লাই, সমন্তই ত্রঙ্গ' সে কেমন? 
না, “একো দেবঃ পর্বূতেষু গৃঢঃ-" ইত্যাদি-_বা “যু: রঙ্গ ।* 
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_-রদ্ষের কোন রূপ-তেদ নাইঃ ভিনি এক অনির্বচনীয় দিব্য-পদার্থ, 
বিবিধ অতভত লীলার আধার, সর্ধনীবের শন দয়ে__কাঠে অধর তায়. 
গৃঢ়তাবে সর্বদা বিরাজ করিতেছেন। বন্ধের এই যে লক্ষণের ভেদ 
রহিয়াছে, ইহাই ব্যবহারিক ও পাঁরমাঁধিক ভেদ। যতদিন আমাদের 
অজ্ঞানতা থাঁকিবে ততদ্দিন জগৎ থাঁকিবে; অজ্জানের নাঁশ হুইলেই 
জগতের মত্বাও আর থাকিবে ন1। বস্ততঃ অজ্ঞান বা অবিষ্ভাই 
জগতের কারণ। প্রকৃত জ্ঞানোদয় হইলে অজ্ঞান, বা অবিষ্ঠাঁর নাশ হয়, 

, আত্মজ্ঞান আসে, আত্মজ্ঞান অজ্ঞানের বিরোধী । অবিদ্া তাহার 
আবরণ ও বিক্ষেপ এই দুই শক্তির দ্বারা প্রথমে ব্রন্ধকে বা আত্মাকে 
আবরণ করে ও তীাহাতেই জগং-প্রপঞ্চ বোধ করায়। আত্মজ্ঞানের " 
উদয় হইলে এ সমন্ত কিছুই থাকে না। অনাত্মীকে আত্মজান, ্ধতে 
ভগৎ জ্ঞান, সত্যকে মিথ্যাজ্ঞান ইহার নাম অধ্যাস। জগতের সমন্তই 
হথ-ছুঃখ। জন্সমৃত্যুঃ পাপশ্পুণা। ভাল-মন্দ, ্া্গণত্-শদ্রত সকলই 
অধ্যাঁসমূলক ; আত্মজ্ঞান লাভ করিনে অধ্যাস সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়ু। 
শঙ্করাচাম্্যের মায়াবাদ--এখাঁনে একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে। যে 
আত্মা বা ব্রঙ্গ যখন সত্যস্বরূপ, তাহাকে অবিষ্া! বা অজ্ঞান বা মায়া কেমন 
করিয়াই বা আবরণ করে--সত্যতে মিথ্যার বা আলোকেতে অন্ধকারের 
ব্যাপ্তি কিরূপে মন্তব হয়; ইহার উত্তরে শঙ্করাচাধ্য পেচকের উদাহরণ 
দিয়াছেন। দিবালোক সু্ধ্যের কিরণে উদ্ভাসিত, আলোকের কিছুই অভাব 
তখন' থাকে না কিন্তু পেচক তখন কিছুমাত্র দেখিতে পায় না। এখানে 
আঁলোকেতেও যেমন অন্ধকারের কার্ধ্য করে সেইরূপ জানময় আত্মাতেও 
অজ্ঞান ব! অবিষ্ার কাধ্য হয়। আরও একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে, যখন 
অজ্ঞান বা অবিষ্ভাই যাবতীয় অধ্যামের মূল তখন আত্মা বা ব্রহ্ম কেনই 


খাঁ ভাহাফে আশ্রয় ফরে? ইহা?্‌ উত্তরে প্রচার বলিয়াছেদ। অনেক 
. সমকে আমরা জামিয়া শুনিয়া যেমন(মিজ দিজ অনিষ্ট কা আঁচ 
সবি বা তাহাতে আসক হই, দেইরপ শা সম্পর্রীগে জাত হইয়াই-- 
শ্বাস শ্রহুত সকল তথ অবগত হইয়াই, অবিভাকে আশ্রর করে। পুবে 
অজ্ঞান বা অবিষ্কা সর্ধদা বর্তমান থাকিতে, তাহা কি, ফেল আঁসিল। 
ফেমন করিয়ী সম্ভব হইল, এ সকল বিষয়ে বিচার বা! বিতর্ক পণশরম মাত্র, 
ইহাকে কেমন করিয়া নাশ করিতে পারা যায় সে বিষয়ে সচেষ্ট হওয়াই 
ুক্িযুক্ত। স্বয়ং আত্মাই যখন অজ্ঞান বা অবিষ্ভার অধীন তখন উভয়ে 
থে পরম্পর-বিরোধী নহে তাহা স্বগ্রমাণ-ততজান হইলে তবেই এই 
অজ্ঞান বা অবিষ্ঠার বিনাশ হয়, কাজেই একমাত্র ততবজ্ঞানই অজ্ঞান বা 
অবিষ্ভার বিরোধী। জীবের অজ্ঞান অবস্থাতেই অবিস্া বা মায়া? 
উত্তব হয়, কিন্তু যেখানে জ্ঞান প্রবেশ লাভ করিয়াছে, সেখানে অবিষ্ঠা 
মা স্থান পায় না) কাজেই ততবষ্টিতে মায়ার বা অবিদ্যার অস্তিত্ব ন' 
মাত্র ব্যবহারিকণৃষ্টিতে অবিষ্তা বা মায়ার সং ও অন রূগ, কিন্তু পরম, রথ 
দৃষ্টিতে অবিদ্যা বা মায়া মিথ্যা। মিথ্যা জগৎগ্রপঞ্চকে সত্য বলিয়া যে 
বোধ, ইছাই বন্ধন এবং যে মুহূর্তে তত্জ্ঞান দ্বারা মিথ্যাকে মিথ্যা বলিয়া 
বোঁধ হয়, তখনই সকল বন্ধান তিরোহিত হয়__অবিষ্ঠার নিবৃত্তি হয়। এবং 
সঙ্গে সঙ্গে জগৎ্রগঞ্চেরও নিবৃততি হইয়া যায় ও জীবের মোক্ষলাঁভ হ়্। 









“একং সঙ বিগ্রা বছধা বস্তি ।” 





বারের বির যতিরাজ রামানুজ খারীনপনং রি়াছেন। 
তাহার মতে ব্রন্ব জগৎ-বিশিষ্ট এবং শ্বপ্রগ-বদ্ষই সত্য । তিনি বলেন 
্ধ সাক্ষাংকারই মুক্তি। ব্রন্ধ বিশেষণ-যুক্ত। বিশেষণ ব্রহ্থ হইতে ভিষ্জ 
। নয়। মিগুণ বা নির্ষিশেষ প্রতি বন্ধে যে সকল তন আয়োপ বরা 
হয়, তাহীর বথার্ঘ অর্থের এবং তাঁৎপর্ধ্ের মধ্যে কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট বিশ্রী . 
আছে। ব্রহ্ম নিগুণ বা নির্ধ্শেষ বলিতে ব্রঙ্গের গুণ নাই বা তাহা 
কোঁন বিশেষণ নাই, ইহা বুঝায় না) নির্ণ বা নির্বিশেষ উক্তিগুলিতে, 
ব্ঙ্ধ গুণাতীত, তিনি নির্ধিশেষ অর্থাৎ “নির্গতো। বিশেষ: যন্বাৎ তং 
ইতি নির্বিশেষ”--ইহাই বুঝায়; উত্তরূপ তাৎপর্ধযও ব্যাকরণ বা তি. 
বিরুদ্ধও নহে। 

রাঁমানুজ ম্বামী বলেন, পদ্দার্থ তিন প্রকার যথা, ছি ২য়-_ 
অচিৎ ও ওয়--ঈশ্বর | চিৎ জীববাঁচ্য-_জীব ভোক্তা, অপরিচ্ছিকন, নির্ধাল- 
জ্ঞানন্বরূপ, নিত্য এবং অনাদি বর্ধরূপ অবিষ্থা দ্বারা বেষ্টিত; জীব 
সুগম, ভগবত আরাধনা! এবং তৎ-পদপ্রাপ্তিই তাহার লক্ষ্য। অচেতন- 
স্বরূপ জড়াত্বক। তোগ্য-জগৎ অচিৎ পদবাচ্য। ঈশ্বরই সকলের 
নিয়ামক (পরিচালক ) এবং তিনি হরি (হ্ব+ইক্‌) পাদবাচ্য। তিনিই 
জগতের কর্তা, তিনিই অন্তর্ধ্যামী এবং তিনি অপরিছ্ছন়্ (অসীম ), 
জান "ও এয গ্রভৃতি যুক্ত । পদার্থের ছিবিধ-ন্্প চিৎ ও অচিৎ, 
সমুদ্নায়ই হার শরীর হ্বন্ধপ। পুরুযোতম বা বাশ্থদের বা জবান 








ই নী দর্ননিপরিচয় 


এগুলি তাহার সং্ঞা। ঈশ্বর পরম করণাময় ) তিনি ভক্তবৎ 
ভক্তকে অভীক্ট-ফল প্রদান করে এবং লীলা বশত: র্ট. নি 
পরিগ্রহ করেন। স্বাধ্যায়াদি ( ব্রোধ্যয়ন-আদি ) উপ, না দ্বারা 
বিজ্ঞান লাভ হইলে, ভগবান স্বীয় ভ্ঞগণকে নিত্য-পদ প্রদান করেন। 
জীব নিত্য-পন প্রাপ্ত হইলে ঈশ্বরের ত্বরূপ অবগত হইতে পারে ও তাহার 
পুনর্জন্স নিবারিত হয়। চিৎ ও অচিৎ উভয় পদার্থের সহিত 
ঈশ্বরের ভেদ, অভেদ ও ভেদাভেদ এই তিন প্রকার সন্বন্ধই বিদ্যমান । 
বস্ততঃ, জীব যখন সাধনা-দঘবার৷ অনন্ত-তক্তি লাভ করে, তখনই তাহার 
জের পথ উন্মুক্ত হয়, আর এ পরাভক্তিই তাহাকে মুক্ধি দান, 
 ক্করে।, মুক্তি বলিতে ব্র্দ-সাঁক্ষাৎকারই বুঝায়। 
১ রমা স্বামী প্রবর্তিত বিশিষ্টাদ্বিতবাদ ও শঙ্করাঁচাধ্যের বর্ধিত 
বিশুদ্বাদ্ৈত বা! অ্বৈতবাদ এই উভয়বিধ মতের মধ্যে ব্রহ্ম নি্খণ ও 
নির্ধশেষ এই দুই ব্রহ্মতত্ধ সম্বন্ধে বিশেষ পার্থক্য দৃষ্ট হয়। ব্রহ্ম নিগুণঃ 
শঙ্বরাচাধ্য বলেন, নিগুণ-_ অর্থাৎ, “নি নাস্তি গুণং যস্ত, তৎ নিগুপণং১” 
কিন্ত রামানুজ স্বামী নিগুণের অর্থ করিয়াছেন গুণাতীত। ব্রহ্ম নির্বিশেষ, 
শঙ্করাঁচাধ্য ইহার অর্থ করিয়াছেন- ব্রন্মের কোন বিশেষণ নাই) কিন্তু 
রামানুজ্স স্বামী বলেন? নির্ব্বিশেষ অর্থে শনির্গতো! বিশেষ; ষ্মাঁৎ তৎ ইতি 
নির্বিশেষ।” শঙ্করাচাধ্য উক্ত উভয়-বিধ ব্রহ্মতত্ব সন্ধে এই মত প্রকাশ 
করেন, যে প্রথম অর্থই (তাহার ভাস্তাহমোদিত অর্থই ) যথার্থ-অর্থ 
এবং দ্বিতীয় অর্থ ব্যবহারিক ভাবে প্রযুক্ত । রামানুজ স্বামী কিন্তু বলেন-__” 
১ম-ত্রদ্ম বিশেষপ-যুক্ত, বিশেষণ ব্রহ্ম ছইতে ভিন্ন নছে। গুণ ও গুণীর 
নিত্য-অভেদ সর্দাই বর্তমান। ভোগ্য, ভোক্তা ও পরিচালক রূপে 
ব্ক্ষই বিদ্যমান রহিয়াছেন। ভোগ্যবস্ত জড় বা অচিৎ এবং চৈতন্তই 


ভোক্তা বা. পরিচালক (লিরামক)। জড়ের পৃথক সত্বা না 
জদ়ত্ব বন্ধের একটি ০ জগৎ বশির সবগ বই | 
সত্য। ৃ 
য়--বঙ্গের বিশ নাং ইহার প্রকাশ বিবি? ও হক্ষ; 
জগতের সু ও স্থিতি হয় তখনই যখন বিশেষণের স্থল প্রকাশ হয় 
আবার স্থুল-তভাঁব পরিত্যাগ করিয়া বিশেষণ যখন শুক্র সব্বারূপে 
অবস্থান করে তখনই জগতের জয় সংসীধিত হয়। উ্ত উভবিধ রঃ 
রহ্ম-বিশেষণের অবস্থান অনেকটা কৃর্মের স্বেচ্ছাধীন অঙ্গ প্রত্যঙ্গার্দি 
প্রকাশিত করার মত1 বিশেষণই ক্রিয়ার উৎপত্তি করে, কিয়ার 
স্থিতি ও পরিবর্তন সংলাধিত হয় বিশেষণের দ্বারা এবং বিশেং 
আবার ক্রিয্নাকে কারণে লয় করে। বিশেষণকে এই হেতু নিত্য রি 
বল! হইয়াছে। 
৩য়- ব্রহ্মের বিশেষণে ব্রহ্ম দুষিত হন না। বিশেষধের অবস্থাভেদে বন্ধের 
ভেদ হয় না, তাঁহার স্বরূপ ঠিক এক ভাঁবেই থাকে__অনন্ত শক্তির... 
আঁধার যিনি, তাহার শক্তির আবার ক্ষয়ই বা কি অভাবই বাঁ কি-- 
_. পার্থক্যই বাকি? 
৪র্ঘ-_রদ্ষের বিশেষণ যদি শ্বীকার না করা যায়, তাহা বে জগৎ মিথ 
হইয়। যায়--বেদ মিথ্যা হইয়। যায়, ধর্ম কর্ম সবই মিথ্যা হইয়া 
যাঁয়--মতাঁমত সবই ভাসিয়! যায়, অর্থাৎ এ সকল কিছুই যেন নাই 
এইরূপ বোঁধ হয়। সকলই যদি মিথ্যা বলিয়া ধরিয়া জওয়া যায়, 
তখন ভাল মন্দ সবই মিথ্যা হইয়া দীড়ায় ; জানী ও পাষণ্ড এ-ছয়ের 
মধ্যে ভেদ কিছুই থাকে না, কারণ উভয়ই ত মিদযা_-এইরপে 
"এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির উত্তব হয়। 








১০২ দর্শনলপরিচগ্ন 


€ম- বর্গ সাক্ষাৎকারই মুক্তি, ইহাই শাস্ত্রবাক্য। কিন্তু ব্রন্মের যদি 
কোন বিশেষণই না রহিল, তব কাহারও সহিত দেখাশুনা, ক্িসেরই 
বামুক্তি? সকলিই ত নিরর্থক বাক্য মাত্র হইয়া যায়। 
৬ঠঠ”-ব্রন্ধ নির্বিশেষ হইলে তাহাতে ক্ষোন প্রকার প্রমাণেরই আরোপ 
করা চলে না) কাজে-কাজেই ত্রদ্গের ব্রন্ধতত্ব থাকা ন! থাকা ছুইই ত 
সমান হইয়া দীড়ায় ! 
রামানথজ স্বামী তাই বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদ প্রবর্তন করিয়! প্রচার 
করিলেন-__-একমাত্র ভক্তিই জীবের মুক্তির হেতু । ভক্তিযোগই শ্রেষ্ঠ 
যোগ? জীব সাধনার দার! যুক্কিলাভ করিতে সক্ষম হয় ও মুক্তির অধিকারী 
. হইতে পারে--“ভক্তেরই ভগবান | ভক্ত কে? তাহার লক্ষণই বাকি? 
গীতান্ত শ্ীভগবান রলিতেছেন__ 


“অথ সর্ধভূতানীং মৈত্রঃ করুণ এব চঃ। 

_. নির্মমো নিরহঙ্কারঃ সমছুঃখ সথথঃ ক্ষমী ॥ 
,. বন্ধ: সততং যোগী বতাত্মা দৃঢ় নিশ্চয়ঃ। 

রধ্যপিতমনোবুদ্ধিৌমদ্ভজং স মে প্রিয় ॥* 


| গীতা, ১২শ অঃ ১৩-১৪ ক্লোক। 
প্বাহার জীবের প্রতি দ্বেষ নাই ঘনে+ 


লতত মিত্রতা ধার সকলের দনে। 
করুণা সকল জীবে নাহি অহঙ্কার, 

. মায়াঘোরে যেনা করে “আমার আমার? 
সুখে হুঃথে সমজান, সংযত স্বভাব, 


স্থির-লক্ষ্য ক্ষমাশীল _. জঙ্গা ভু তাৰ, 


আমাতেই মন বুদ্ধি দিয়েছেন যিনি, 
নিঃসংশয় (ধনঞজয়) ..  ষমততক্তিনি। 
| নুধাকর গীত 
এই সকল লক্ষণাক্রান্ত ঘিনি/ তিনিই ভক্তি-পরায়ণ ব্যক্তি, তিনিই 
'তক্ত--প্ীভগবান বলিলেন, তিনিই আমার প্রিয়। বেদাস্তদর্শনে 
তভভিবাদের এই যে অপূর্ব সমাবেশ, জ্ঞান ও ভক্তির এই থে দাধুর্যমমী 
সময় ইহাই রাঁমান্জ স্বামীর অভাবনীয় পরিকল্পনা, ইহাই তাহার প্রবর্তিত 
বিশিষ্টাদৈত-বাদ। 
তির কুব্যাখ্যা মেঘে আচ্ছাদিত ছিল। 
রামানুজ শ্বামীবাতে মেঘ উড়াইল ॥ 
তবে শ্রদ্ধাভ[,.-রবি উদয় করিয়া । 
জগতের অন্ধকার দিল! খেদাড়িয়া |” ূ 
- ্রতজমান গ্রন্থ ১ম মালা। 
_এবং ভারতের প্রাচীনতম গে খিকুলতিল্লক বেতশ্বতর তপঃঃ নে 
প্রভাবে ও দেবপ্রসাদ্ে পরম পবিত্র বরহবজ্ান লাভ করিয়া আত্মবুদ্ধি . 
প্রকাশক বেদান্তশাস্ত্রোক্ত এই পরম-গুহ্‌-জ্ঞান ভক্ত মহাত্মাদিগের অন্য 
তাহার রচিত উপনিষদে প্রকাশ করিয়া সেই ভকবৎসল পরের মল 
চরণ আশ্রয় করিলেন, যিনি-- 
“নিফলং নিষ্কয়ং শাস্তং নিরবস্ং নিরঞীনমূ। 
অস্ন্ত পরং সেতুং দগধেনমিবানলদ।* *. 





£। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৬ষ্ঠ অধ্যায় ১৯শ পু । 


রি 


বেদান্তের ছৈতবাদ প্রবর্তন করিয়াছেন প্রীমৎ মং রা চা 
মধ্াচার্যযর অপর নাঁম 'পূর্ণপ্রজ্ঞ” এবং এই জন্য তাহার প্রবর্তিত বেদদাস্ত- 
ব্যাখ্যা পপূর্ণপ্জদর্শন” নামে খ্যাত । মধবাঁচার্য পরম বৈষ্ণব ছিলেন, 
তাহার প্রবর্তিত বৈষব-সন্প্রদায় বরক্গ-সম্প্রদায়” বা চু লনা 
নামে অভিহিত। 

মধবাঁচার্্য বলেন জীব ও ঈশ্বরে ভেদ বর্তমান) জীব সেবক, ঈশ্বর 
স্ক্ম। ঈশ্বরই পরমাত্সা, তিনিই সকলের নিয়ামক | চিৎ অচিৎ--সকল 
বন্তই তাহার শরীর স্বরূপ। প্রতিমাঁদি পৃজ| করিয়৷ চিত্ব-শুদ্ধি হইলে 
বং ভগবন্তকতির উন্মেষ হইলে পর রামাঁদি অবতার রূপ ঈশ্বরের বিভবের 
উপাসনা করিতে হয়। এইরূপে উত্তরোত্তর ঈশ্বরের অন্তর্ধাঁমী, ব্যহ ও 
পর এই ব্রিমুত্তির উপাঁসনা করিতে করিতে মোঁক্ষ লাত হয়। ঈশ্বর 
প্রসাদ ব্যতীত, কিন্তু মোক্ষ প্রাণ্চি ঘটেনা, আবার জ্ঞান ব্যতীত ঈশ্বরে 
 প্রসন্নতা.লাভ করা যায় না। ূ 

পূর্ণপ্রজ্ঞ দর্শনের সহিত রামানুজ স্বামী প্রবস্থিত বিশিষ্টাদ্ৈতবা দর 
অনেকাংশে এঁক্য আছে। পূর্ণপ্রজদর্শনও বলেন বেদ অপৌরুষেয় ও 
নিত্য । পু্ণপ্রজ্ঞ মতে প্রমাণ তিনটি, যথা-_ 

১। প্রত্যক্ষ ॥ 6 19606001010. 

২। অনুমান 1. 6.১ 1066161)06. 

৩। আগম ? ০ 176 5025. 
পূর্প্রজ্ বলেন, তিন পদ্ধতিতে ঈশ্বরের সেবা করা ধায়। িডিউরি 
এইরূপ, যথা___অঙ্কন, নামকরণ ও ভজন। 





$ পৃণএাজদপর তা টা ১৫ 
প্রধানত পুরি সংগে পেঞ্চকের উপর রতি ্া- ৯ 
১দ--লীক ১০০১০ পি পি সস ্ 
ঈশ্বর... ১ 
(প- উপা অরথৎ ঈপ-পরিউপা। 
র্থ__পুরুষার্থ বা ফল, 
৫ম-_বিরোধী বা ঈশ্বর লাভের প্রতিবন্ধক। 
উক্ত অর্থ-পঞ্চকের গ্রত্যেকটির পাঁচটি করিয়! স্বরূপ, র্‌ স্বরূপ- 
উপলব্ধিই প্রকৃত পুরুষার্থ_মোক্ষের উপাঁয়। 
প্রতি অর্থ-পঞ্চকের স্বরূপগুলির পঞ্চবিধ ক্রমবিভাঁগ, যথা-_ 


১। জীব ূ 
| ূ ] 
ল্য মি কেবল মুমু্ু বদ্ধ 
২। ঈশ্বর | 
পর বাহ বিভব অন্তর্যামী অর 
(রামাদি অবতার ) (প্রতিমাদি ) 
ত। উপার 


কর্মযোগ জ্বানযোগ ভক্তিযোগ প্রপুষ্ভিযোগ আচার্্যাভিমানযোগ 
টা ৰ 

 পুর্ততাযোগ  (অভিমানস্অভি 

.. কমন্+ঘঙ,স্মনে 

করা, জ্ান। ) 
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$। রর 
ধর্ম রব কাম কৈবল্য মোক্ষ 
| টিন (নিতা) 
অস্থায়ী। 


নর বিরোধী । পরস্বরূপ বিরোধী । উপায় বিরোধী | পুরুষার্থ বিরোধী । প্রাণ্ডি বিরোধী । 

পরম দার্শনিক শ্রীমৎ মধ্বাঁচার্্য মহধষি বেদব্যাসের শি ছিলেন। 
. ইনি দাক্ষিণাত্যবাসী পর্ডিত ও পরম ভাগবত ছিলেন, এবং তাহার 
পা্ডিত্যও ছিল অসাধারণ । €তিনি ৩৭ থানি গ্রন্থ রচনা! করিয়াছিলেন, 
তন্মধ্যে পূর্ণপ্রজ্দর্শন ব্যতিরেকে 'ীতাভাস্ত, ্থব্রভায্ত, ধাকৃভাস্ত,, 
“দশোপনিষন্তাস্” “তন্ত্রসার, “অন্ুবেদাস্তরসপ্রকরণ, এইগুলিই বিশেষ 
_ ভাবে উল্লেখ যোগ্য । 

মধ্ব মুনির সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে_- 

“রামাচুজং শ্রী: হ্বীচক্রে মধবাচার্য্যং চতুষ্বুখঃ 1৮: 

শ্রী (লক্ষী দেবী) যেমন রামান্জ স্বামীকে সম্প্রদায় প্রবর্তনক্ষম 
বলিয়া! অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, ব্রন্ম সেইরূপ মধবাচারয্যকে সম্প্রদায় 
প্রবর্তনক্ষম বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। | 


“তং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম |” 


১। শ্রীরলদের বিভাভূষণ কৃত 'প্রমেয়রদ্বাবলী', ১1৬ রত্ব। 


“্যং ব্রন্ধাবরুণেন্দ্রকুদ্রমরুতত্তবত্তি দিব্যৈত্যবৈ- 
বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্শায়স্তি যং সামগাঃ। 
ধ্যানাবস্থিততদ্গতেন মনসা পশ্বন্তি যং যোখিনঃ 
যস্থান্তং ন বিদুঃ স্থুরাহ্বরগণা দেবায় তশ্যৈ নমঃ | 


--এমন যে শ্রৃহরি তাহার চরণারবৃন্দে কোটী কোটী নমস্কার | 


্ক্ষস্থত্র বা বেদাস্তদর্শন বাখ্যান মানসে শ্রীগোবিন্দভায় শ্রীহরির 

্বপ্লাদেশে কীর্ডিত হইয়াছে। ্রীৈতন্ত মহা প্রভূ প্রবর্তিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের 
অনুগত বেদান্ত-সুত্রের ভাম্ত হিসাবে ভগরঘূ কৃপা লাভ করিয়া শ্ীমৎ 
বলদেব বিস্তাতূষণ শ্রীঃগোবিন্দভাত্ত রচনা করেল। কথিত আছে মহতি- ., 
কুষ্ণদৈপায়ন বেদব্যামের লমাধিলন্ধ ভ্ীমঘাগবতরূপ বেদাস্তের মহাভাগ্ 
1কাতে শ্রীচৈতন্তদের স্বয়ং অন্ত কোনও ভায় গ্রন্থ রচল! করেন নাই) 
তিনি শ্রীমৎ মধবাচার্য্য বিরচিত পূর্ণপ্রজ্ঞ-দর্শনই শ্রীমন্ভীগবতের অনুমোদিত 
দেখিয়া হ্বীয় সম্প্রদায়ের ভাগ বলিয়! এক প্রকার স্বীকার করিয়া লইয়া 
ছিলেন, এবং মধ্বমুনির রচিত ভায়ের যে ঘে অংশ শ্রীমভাগবতের 
আপাততঃ বিরোধী বলিয়া সাহীর প্রতীয়মান হইয়াছিল সেই সেই স্থলে 
তিনি তাহার প্রর্কত ব্যাখ্যা করিয়। সামগস্ত-বিধান করিয়া ছেল) কিন্ত 
ভিনি রা তাহার পার্শদ ীগোন্থামীপাদগণ কেহই গ্রস্থাকারে কোন 
ব্যাথ্যাই লিপিবদ্ধ করেন নাই। পরম-ভাগবত ক্মন্ধিতীয় পর্ডিত বলদে 


১০৮ | দর্শন পরিচয় 


বিদ্যাতৃষণই প্রথমে চৈতন্ত সম্প্রদায় অস্থমোদিত ভাগ গ্রস্থাকারে গ্রথিত 
করেন। ইহাই জনগ্রবাদ, জনৈক অদ্বৈতবাদী পঙ্তিত তাহার মুখে শ্রী 
চৈতন্তদেব স্বীকৃত ভাস্ত শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া এ ভাগ্র দেখিতে ইচ্ছা প্রকাশ 
করায় বলদেব বিষ্যাতূষণ বৃন্দাবনের শ্রগোনিন্দ জীউর স্বপ্রলধ আদেশ 
লাভ করিয়! এই শ্রীগোবিন্দভাগ্ত এক মাসের মধ্যে রচনা করেন। এই 
ভাত্গ-গ্রন্থ-শেষে বিঘ্াতূষণ মহাশয় লিখিতেছেন__ 


“্রীমঘ্‌ গোবিন্দ পদারবিন্দমকরনলুব্ধ চেতোভিঃ। 
গোবিনভাম্মমেতৎ গাঠ্যং শপথোহর্পিতো হন্তেভ্যঃ ॥ 
_ বিদ্যারূপং ভূষণং মে প্রদায় খ্যাতিং নিন্তে তেন যে মামুদারঃ | 
শ্রীগোবিন; স্বপ্নির্দিষ্ট তায রাধাবনুর্বন্ধুরাজঃ স জীয়াৎ॥” 


_্রীমৎ্ গোবিন্দ-পদারবিন্দ-মকরন-লুনধচিত্ ব্যক্তিগণই এই গোবিন্দভা্ 
পাঠ করুন, 'অন্য ব্যক্তি ইহা পাঠ করিতে অধিকারী নহে-_নিষেধার্থ শপথ 
'অপিত হইল। যে উদার হৃদয় পরম পুরুষ আমাকে বিদ্বরপ ভূষণ প্রদান 
করিয়া'তদ্বারা জগতে খ্যাত করিয়াছেন, সেই রাধারমণ বকিমন্ুঠী 
শ্রীগোবিদ জয়যুক্ত হউন। শ্রীহরি, শ্রীহরি, গ্রীহরি 

শ্গোবিনবভাযেও বেদান্তদর্শনের ্তায় অধ্যায়-বিভাগ আছে। 
শ্রীগোবিদ্দভাষ্যের চারি অধ্যায়ের প্রতি অধ্যায়ে চারিটি করিয়া পাঁদ আছে 
আবার প্রতি পাদে কয়েকটি করিয়া অধিকরণ ও স্থাত্র আছে। প্রতি 
অধিকরণেই শাস্ত্-সঙ্গতি, অধ্যায়-সঙ্গতি ও পাদ-দঙ্গতি বিবেচিত হইয়াছে 
এবং বিষয়, সংশয়, পূর্পক্ষ ও সিদ্ধান্ত এই চাঁরিটি করিয়া অধিকরণ- 
অবয়ব প্রকাশিত হইয়াছে । বেদান্তের অধ্যায়গুলির গ্রতিগান্ভ বিষয় 
সমূহের স্থল বিবরণ নিয়ে প্রদত্ত হইল-_ 
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প্রথম অধ্যায়ে নানাবিধ শ্রুতির ব্রন্ধে সমন্বয় করা ছে) তাই ইহার 
নাম “সমদ্বয়াধ্যার। | 
দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্বপক্ষে স্বতিতর্কার্দি বিরোধের রি ও পরপক্ষে 
দোষারোপ, সর্কেশ্বর হইতে তত্বসমূহের উৎপত্তি কথন এবং ভূতবিষয়ক 
শ্রুতি বিরোধের পরিহার-_-এইগুলি প্রকাশিত হইয়াছে; তাই ইহাঁর 
নাম “বেদান্ততত্ব-অধ্যায়।, 
তৃতীয় অধ্যায়ে সাধনতত্ব বিচার করা যানি তাই আর নাম 
“সাধনাধ্যায়? । 
চতুর্থ অধ্যায়ে সাঁধন ফল বিচার করা হইয়াছে; তাই রঃ নাম 
'ফলাধ্যায়”। 
শ্রীগোবিন্দভাম্ম পাঁঠে বেদান্তের উক্ত তত্বগুলি বেশ রে হৃদয়্ম 
হয় এবং ইহাতে তর্ক, যুক্তি ও সিদ্ধান্ত গুলি অভিনব উপায়ে সন্গিবেশিত 
হইয়াছে, যাহা পাঠ করিলে ততপ্রতিপাগ্ তত্বগুলি পাঠক অতি সহজেই, 
উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয়। গোবিন্দভায্ ব্যতিরেকে বিষ্যাতুষণ মহাশয় 
আরও অনেকগুলি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে”_-“সিদ্ধাস্ত 
রত্ব বা ভাস্তপিঠক,” (প্রমেয়রত্বাবলীঃ “বেদান্ত-সামস্তক, “ীতাভাস্ত' ও 
“দশোপনিষদভাষ্ত'ই সুপরিচিত । 
প্রীগোবিন্দভান্তে নয়টি প্রমেয়-বন্ত্ব নির্নীত হইয়াছে ও সংক্ষেপে 
সেগুলির অবতারণ। করা হইয়াছে__ 
১ম-শ্রীকুণই একমাত্র পরতম বস্ত, তিনিই অধধিতীয়তব | 
২য় তিনি নিখিল-নিগম-বেগ্ত | 
ওয়--তিনি বিশ্ব-সত্য । 
৪র্থ--তদ্গত ভেদও সত্য । 


৯১৪. ূ দর্নিপরিচয় 


€ম--জীবাতরই শ্রীহরির দাস। 
৬ঠ--জীবের সাঁধনগত তারতম্য স্বীকার্ষ্য 
"ম-_শ্রীকুফের চরণ-লাভই মোক্ষ |. 
৮ম-_-ভক্তিই মুক্তির হেতু এবং ইহাই নিওুণ হরি-তজনরূপ অপরোক্ষ 
জ্ঞান। 
৯ম_ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব ( শ্েষ্টার্থে, শ্রুতি ) এই তিনটি প্রমাণ 
এই প্রমেয়-বস্্গুলির বিশদ ব্যাথ্যা বলদেব বিচ্যাতৃষণ কৃত '্রমেয় 
রত্বাবনী'তে পাওয়া যায়-- সুধী পাঠকদিগকে আমর! এই অপূর্ব গ্রন্থথানি 
একবার পাঠ করিতে অনুরোধ করি । উক্ত প্রমেয়বস্ত্রগুলির বিবৃতি ও 
বিচার সংক্ষেপে নিম্নে লিপিবদ্ধ কর! গেল। প্রমেয়-বিচার সমস্থিত 
ভাম্তই বেদান্তের শ্রীগোবিদ্দতায | 
১ম প্রমেয় বন্ত-_-শ্রীকে। বৈ পরমং দৈবতং,” (গোপালদা'পনীটপনিমদ্, 
পূর্ব ১-ক ) স্রীরু্ই পরমাত্ব্বরূপ, শ্রীকৃষকই পরম দেবতা, তিনিই 
অদ্বিতীয়-তত্ব ; “তম্মাৎ কৃষ্ণ এব ও তৎসদিতি পরো দেবস্তং, ্যাযেৎ 
তৎ রসেংতৎ ভজেৎ তৎ যজেদ্দিতি” (গোপাঁলতাঁপনী উপনিষদ, পূর্কঠ 
৮|৬ সুত্র) ভগবান কৃষ্ণই একমান্্র শ্রেষ্ঠ দেবতা তিনিই দেবাদিদেব, 
অতএব তাহারই চিন্তা, করিবে, তাঁহারই ধ্যান করিবে, তাহারই 
নাম জপ করিবে ও প্রেম সহকারে তাহারই লেবাঁয় ও আরাধনায় 
ও পূজায় প্রবৃত্ত হইবে । তিনিই গুফার শ্বরূপ স্রূপী ব্রক্ম। 
২য় প্রমেয় বন্ত--সকল বেদই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বাঁ পযম্পরারূপে 
 শ্রীকষ্কেই গাঁন করেন। দদর্ধে বেদা যৎপদমামনস্তি তপাংসি 
সর্ধানি চ যদ্দদস্তি' (কঠোপনিষদ্‌)-সকল বেদে আর সমুদায় 
তগস্যায় সাক্ষাৎ ও পরম্পরারূপে একমাত্র শ্রীহরিরই নাম গান 
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করে। “যোৎসৌ সর্ষৈর্ষেটাগীয়তে'-.( গৌপাঁলতাঁপনীউপনিষদ্‌* 
উত্তরঃ ৮-ক সুত্র )। 

ওর প্রমেয় বন্ধ--পয়রদ্ধ কষ এই অখিল জগৎ পরিব্যাপ্ত করিয়া আছেন। 
এই বিশ্ব সৃষ্টি তাহার শক্তিকার্য্য বাঁ সত্য। 'ঘ একোহবর্ণো বহুধা 
শক্তিযোগাঁৎ বর্ণাননেকান নিহিতার্থোদধাতি | (শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্‌) 
-ধিনি এক হইয়াও সর্বব্যাপী, অদ্বিতীয় পরমেশ্বর, যিনি নিক্ছিয়। 
হইয়াও স্বীয় শক্তিযোগের প্রভাবে মকল জীব হৃষ্টি করিয়া তাহাদের 
অভাঁব-অভিযোগ ও দুঃখ-কষ্ট মৌচম করেন তিনি বিশ্বসত্য-_প্রতি 
সষ্ট-বস্্র কারণই যে তাঁহার লীলাসঙ্কর । 

রথ প্রমেয় বস্ত-ঈশ্বর হইতে জীবের ভেদ, তাহাও সত্য ও নিত্য । যথা. 
“দা পশ্ঠঃ পশ্ততে রুল্ধবর্ণং কর্তারমীশং পুরুষং ব্রদ্মযোনিম্‌। তদা 
বিদ্বান পুণ্য-পাঁপে বিধ্য় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপেতি ইতি।” 
( মণ্ুকোপনিষদ্‌)-_-ঞ্ীব যখন ধ্যাননিরত হইয়া স্বর্ণের আভার 
স্তায় জ্যোতি-স্বর্ূপ সৃষ্টি কর্তা পরম-পুরুষ ব্রঙ্গকে দর্শন করে ,তখন 
সেই তন্বদণি জ্ঞানী সাধক পাঁপ-পুণ্য পরিশৃন্ত হইয়া, নির্দোষ হইয়া, 

. পরম সাম্য লাঁভি করে অর্থাৎ মোক্ষের অধিকারী হয়। জীব ও 
ঈশ্বরের ভেদ নিত্য, তবে অণুটৈতন্তরূপে জীব ঈশ্বরের অংশ বলিয়া, 
তক্তগ্ণ তেদ স্থলে উভয়ের অচিস্ত্য ভেদাভেদ পরিকল্পনা করেন। 

৫ম প্রমেয় বস্ত__জীব ভগবানের দাস। শ্রীতগবান সকলেরই পৃজ্য। 
যথা_-তদীশ্বরাঁপাঁং পরমং মহেশ্বরং তং দৈবতাঁনাং পরমঞ্চ দৈবতমূ। 
পতিং পতীনাঁং পরমং পরস্তাঁৎ বিদামদেবম্‌ তুবনেশমীত্যম্‌ ইতি” 

: (স্বেতাম্বতরোপনিষদ্‌ )--দেবতাঁরও যিনি দেবতা, ঈশ্বরেরও (রদ্ধাদি) 
যিনি ঈশ্বর; প্রজাপতিগণেরও ধিনি পতি এবং যিনি পর হইতেও 


১১২ ূ দে 


 পরতম,জগগতের একমাত্র ঈশ্বর তিনিই উাহাকেই জানিব । এই পরম- 
দেবতার পৃজা সকলেই করিয়া থাকেন-_জীবগণ তীহারই দাস। 
নট ৬ গ্রমেয বস্ত__জীব ও ঈশ্বরের সাম্য বিদ্বান থাকিলেও ভবের 
.. সাধনার তারতম্য অহুারে তাহার ছারা অঙ্থঠিত ্রহিক বা 
পাঁরত্রিক ফলেরও তারতম্য হয়; কাঁজেই জীবের ব্রক্ধ হইতে 
সন্বরূপে অন্থুরূপে সাম্য থাকিলেও মায়া-মোহাদি জনিত ব্রন্ধ হইতে 
তাহার ভেদ ও সাধন-তারতম্য হেতু পরম্পরা-ভেদ স্বীকাধ্য ৯ 
৭ম প্রমেয় বস্ত--জীবের শ্রীরুষ্চরণলাতই মোক্ষ। জীব যখন ব্রহ্মতত্ব-লাঁভ 
করে তখন সে মোক্ষের অধিকারী হয়। একমাত্র উপাঁসনায়ই 
ইহা সম্ভব। 
“একো বশী সর্বগ:ঃ রুষণ ঈড্য 
একোহপি সন্‌ বুধ! যে বিভাতি। 
তং গীঠস্থং যেহন্ুভজস্তি ধীরা__ 
স্তেষাং হথং শ্বাশ্বতং নেতরেষাম্‌ |” 
-গোপাঁলতাপনী উপনিষদ; পূর্ব, ৫ম হতর 
_নীঠ অর্থাৎ অদ্ধিতীয় সর্বব্যাপী বিশ্ববসনকারী শ্কষ্ণই পুজ্য, 
ধিনি এক হইলেও বছুরপে প্রকাশিত হন। এমন পৃজাপীঠ মধ্যস্থিত 
্রকু্ণকে যে স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তিগণ পুজা করেন, তাহারাই নিত্য 
সুখের অধিকারী হন--মোক্ষলাভ করিতে পারেন। অপরে সে 
নুখভাগী হইতে পারেন ন|। 


১। “শস্ত্যানা রতি পথ্যন্ত! যে ভাবাঃ পঞ্চ কীর্ডিতাঃ। 
তৈ দে'বং ল্মরতাৎ পুংসং তারতম্যং মিথো মতং 1” 
| স"প্রমেয়াবলী, ৬ষঠ প্রমেয় রখ হুত্র। 
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৮ম প্রমেয বস্ত-__ভক্তিই মুক্তির হেতু। কিনব ভি? মি গালে, 
গুুসেবাই একমাত্র ভক্তি লাভের উপায়। .. চা 
 *অভিথিদেবৌভব।' পি নে পা ১ 
ছি সায় অতিথির দেবা কর। 
"আচার্ধাদেবোভব।*__( তৈতিরীয়) দেবভাবে জব হরি এ 
তুল্য গুরুর সেবা কর। সেবাপরায়ণ হইলে ভক্তির রতি হবে? 
ভক্তির পরাঁকাষ্ঠাই মুক্তি দান করে। 
৯ম গ্রমেয় বস্ত- প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্ধ । এই তিন প্রমাণের মধ্যে শব্দই, 
অর্থাৎ অপৌরুষেয় শ্রুতিবাক্যইৎ শ্রেষ্ঠ ; অপর দুইটি দোষ-ছুষ্ট, কারণ 
দুইটিই ইন্রিয়-গ্রাহ্, সুতরাং স্থূল বস্ত-গ্রাহী। শ্রীমভাগবতে যে 'ধীতিম্থঃ . 
প্রমাণের উল্লেখ আছে তাহা! প্রত্যক্ষেরই অন্তর্গত | 
১। *শ্রব্ণং কীর্তনং বিষ্ঞোঃ স্মরণং পাদমেবনমূ। 
অচ্চনং বন্দনং দাম্তং সখামাত্ম নিবেদনম্‌ ॥ 


ইতি পুংসার্পিতা বিষে ভিশ্চেন্নবলক্ষণা । 
ক্রিয়তে ভগবতাত্ধা তন্মন্তেধীতমুত্তমম্॥ ইতি॥” 


_ ইহাই ভক্তির প্রকারভেদ-_প্রীভাগবতে বর্ণিত ও প্রমেয়রত্বাবলী, ৮ম প্রমেয়-প্রসঙ্গে 
উল্লিখিত। 


২। “তথাহি বাজসনেয়িনঃ ॥ 
আত্ম! বা অরে ভষ্টবাঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্য; ॥ ইতি ॥% 


অরে, মৈত্রেয়ি। আত্মার সাক্ষাৎকার করিবে এবং তাহার সাধন জন্ত বৈদিক গুরু- 
মুখ হইতে শ্রবণ এবং বেদানুযায়ী তর্ক দ্বার উহ্ারই মনন অর্থাৎ অর্থ-নিশ্য় এবং তাহার 
পর নিদিধ্যাসন-ধ্যান করিবে। 
৮ 


১১৪ দর্শনপরিচয় 


শ্রীগোবিন্দভাস্ে আরও আছে ভক্তির প্রকৃত লক্ষণ ও ভক্তি-স্বপ্ূপের 
বিচার, ভক্তিই যে জীবের একমাত্র পুরুষার্থের সাধক তাঁহার পরিচয় ও 
ভক্তি যে 'জ্ঞানরূপিণী ও আনন্দদায়িনী” তাহার শুক্র বিচার এবং 
ভক্তিই যে জ্ঞানের সার তাহারও নির্দেশ | বস্তৃতঃ সর্ব্ববিধ উপাঁধি- 
পরিশূন্য হইয়া শ্ীরুষ-ভঙজনই ভক্তি এবং ইহাই ভক্তের বি 


মোক্ষ পদবাচ্য। 
প্ীভগবানের রুপায় ভগোবিন্দ হাস পাঁঠে ভক্তগণের গি উত্তরোতর 


ব্ধিত হউক, ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা-_ 


“ও নমে! বিশ্বস্বরূপায় দি ॥ 
বিশ্বেখবরায় বিশ্বায় গোবিন্বায় নমো! নমঃ 1৮ 


্শৈন্বনর্্মন 
ধ্ধযায়েন্লিত্যং মহেশং রজতগিরিনিন্তং চারুচন্ত্রাবতংসম্‌ । 
_রত্বাকর্লোজ্জলাঙ্গং পরশুমুগব রাভীতিহন্তং গ্রমন্মূ॥ 
পল্মাসীনং সমস্তাৎ স্ততমমরগণৈ্যাপ্রকৃত্িং বনানম্‌। 
বা বিশ্ববীজং নিখিলভয়ছরং পঞ্চবজং তরিনেতমূ।” ।” 
৬ নমঃ শিবায়। 
“উতরেয়” উপনিষদে উক্ত হইয়াছে-- 
"আঁ! বা ইদমেক এবাগ্র আঁসীৎ 
নান্যৎ কিঞ্চনমিষং 
সঈক্ষত লোকান্‌ নু স্জ! ইতি ৮--১1১ 


-_-আঁদিতে এক পরমাজ্ম! ( মহেষ্বরই ) বর্তমান ছিলেন। অস্ত কোন ' 
কিছু ছিল না। তিনি সংকল্প করিলেন আমি লোক স্থষ্টি করিব | 
প্রকৃতির সৃষ্ট দ্ধের ( মহেশ্বরের ) অধীন, তাহার সৃষ্ট প্রকৃতি লইয়া 
র্ধা নিজ বন্ধা্ড রচনা করেন। “এতরেয়” তাই বলিতেছেন--মহেশ্বরের 
সৃষ্টির ইচ্ছা হইলে তিনি "অপ্” সথ্টি করিলেন, “অপই/ কারণার্ণব-_-জগতের 
কারণ, অব্যক্ত প্রন্কৃতি। তাঁরপর ব্রা অর্থাৎ লোকপালের হৃষ্টি। 
“মৌহস্তয এক পুরুষং মমুদ্ধত্যামৃচ্ছ্য়ং” 
_ধীতরেয়উপনিষদ্‌, ১৩ 
সেই পরমা মহেশ্বর “আপ,হইতে এক পুরুষ উদ্ধত করিয় সংগঠিত 
করিলেন। এই পুরুষই বর্গ, তিনি প্রার্ৃত উপাদানে গঠিত। বিষুঃও 


১১৬ দর্শনপরিচয় 


মৌরমগুলের মধ্যবর্তী অধিষ্ঠাতা-পুরুষ, সেইজন্য তাহাকে আদিত্যন্থ-পুরুষ 
বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে--পুরাঁণের ভাষায় ইহার সম্বন্ধে বল! হইয়াছে-_ 
“ধ্যেয়ঃ সদা সবিত্ুন গুলমধা বনী 
নারায়ণ সরসিজাগনসর্শিবিষ্টঃ |” 

_খিু ব্যাপক, সমস্ত সৌরমগ্ুল ব্যাঁপিয়৷ আছেন- ব্রঙ্গা্ড তাহারই 
শরীর। 

“শ্বেতাঁখতরোঁপনিষদে” এই বিশ্বের আদি ও বীজন্বর্ূপ মহেশ্বরের 
সম্বন্ধে আরও স্পষ্ট নির্দেশ আছে । “শ্বেতাশ্বতর” বলিতেছেন: 


“একে! হি কদ্রো ন দ্বিতী়ায়তস্ঃ 
য ইমাঁং লোকান্‌ ঈশত ঈশনীভিঃ ॥৮--৩২ 
_ুত্র (মহেশ্বর) এক, তাহার দ্বিতীয় কেহ নাই, তিনিই জগৎচরাচর 
সমুদয় নিজের শক্তির ছারা শাসিত করেন। 
, * এই রুদ্রই পরমপুরুষ, ইনিই মহেশ্বর-- 
| “তম্‌ ঈশ্বরাঁণাং পরমং মহেশ্বরম | 
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পতিং পতীনাঁং পরমং পরস্তাৎ ॥” 
_শ্বেতাশ্ব হলোপনিষদ্‌, ৬) 

_+তিনি ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর_তিনি মহেশ্বর। তিনিই পরাঁৎপর 
পরমপুরুষ ; (গ্র্জা)পতিরও তিনি পতি। “বেদ-সার” স্তোত্রে তাই 
শ্রীমৎ শঙ্করাঁচাধ্য গাহিলেন__ 

"্পশূনাং পতিং পাপনাশং পরেশং, গজেনস্ত কত্তিং বসানং বরেণ্যম্‌। 
জটাজ.টমধ্যে স্ফুরদ্গাঙ্গবারিং, মহাঁদেবমেকং ম্মরামি ম্মরারিম্‌ ॥১7 


শৈবদর্শন ১১৭ 


মহেশং স্থরেশং সুরারাতিনাশং বিভুং বিশ্বনাথং বিভৃত্যঙ্গভৃষম্। 
বিরূপাক্ষমিন্দর্কবহরিত্রিনেত্রণ সদানন্দমীড়ে প্রতৃং পঞ্চবন্ত ম্‌॥২। 
গিরীশং গণেশং গলে নীলবর্ণং, গবেন্রীধিরূটং গুণাঁতীতরূপম্। 
ভবং ভাস্বরং ভম্মনাভৃষিতাঙ্গং ভবানী কলত্রং ভজে পঞ্চবন্ত,ম্‌ ॥৩ 
৪ স চে নু ্ 
শন্তে। মহেশ করুণাময় শূলপাণে, গোরীপতে পশুপতে পশুপাশনাশিন্। 
কাণীপতে করুণয়া জগদেতদেকন্তংহংসি পাসি বিদধাসি মহেশ্বরোহসি ॥১০॥ 
তৃত্তো জগঞ্ভবতি দেব ভব স্মরারে, ত্বষ্যেব তিষ্টতি জগন্মড় বিশ্বনাথ । 
ত্বয্যেৰ গচ্ছতি লয়ং জগদেতরদীশ, লিঙ্গাত্ুকে হর চরাঁচর খিশ্বরূপিন্‌॥১১।৮ 
_-যিনি পণুগণের ( জীবা ম্বাদিগের ) পতি, ধিনি পরমেশ্বর ( ঈশ্বরের 
ঈশ্বর), যিনি সকলের পাঁপ বিনাশ করেন, ধিনি গজ-চর্ম পরিধান করেন 
এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ধিনি--ধাহার জটাগুচ্ছের মধ্যে গঙ্গাজল তরঙ্গারিত 
হইতেছে, সেই একমাত্র মদন-রিপু মহাদেবকে আমি স্মরণ করি। | 
_ -ষিনি দেবগণের ঈশ্বর, ধিনি মহেশ্বর। খিনি দেবতাদিগের শক্রকুল, 
বিনাশ করেন_-যিনি বিভূ (সর্বব্যাপী), ধিনি বিশ্বনাথ ও যিনি 
বিভৃতিদ্বারা (অনিমাদি অষ্টসিদ্ধি্বারা) অঙ্গভৃষণ করেন-ধাহার নয়ন 
বিকৃত (অর্ধনিমীপিভ ), যাহার ত্রিনয়নে চন্ত্র, হূরয্য ও অগ্নি বিদ্যমান, 
সেই সদাননদ পঞ্চাননের আমি ত্তব করি। যিনি পর্বতের ঈশ্বর) যিনি 
প্রম্থগণের অধিপতি, যিনি বিষপান করিয়। নিজে নীলক হইয়াছেন-_- 
ধিনি বুষরূঢ়, যিনি সত রজ ও তম এই গুণত্রয়ের অতীত--যিনি ভবনামে 
অভিহিত, ধিনি পূর্ণজ্ঞানে দীপ্তিমান, বাঁহাঁর অঙ্গ ভন্বদ্বার৷ বিভূষিতঃ 
লেই+পঞ্চ-মুখ ভবাণীপতির আমি ভজন! করি। ৃ 


৪ | ্ ৫ ঙগী ৪ রং 
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হে শু, হে মহেশ, হে করুণাম_-হে গা, হে ₹পৌরীপতি 

হে পশুপতি, হে পশ্ুপাঁশ (মন, কর্ণ, মায়া ও বাধা) _বিনাশকারী, তুমি 
তাং ্বীয় করুণাঁয় এই জগৎ পালন কর, রক্ষা কর ও বিনাশ সাধন 
কর) অতএব তুমিই কাশীপতি মহেষ্বর। হে দেব, হে ভব ছে মদনারি, 
তোমা! হইতে জগতের উৎপত্তি) ছে বিশ্বনাথ, ভোমাঁতেই জগতের 
স্থিতি; হে মহেখ্বর। তোমাঁতেই জগতের পরিসদাপ্ডি--ছে হর! এই 
চরাঁচর-বিশ্ব তোমারই স্বরূপ । 

শৈবদর্শন মতে, শিবই পরমেশ্বর, ইনিই বিশ্বনাথ-_এবং যাবতীয় 
জীব পশ্ুর়ূপে উল্লিখিত হইয়াছে । জীবের কর্মাছমারে পরমেশ্বর ফল 
প্রদান করেনঃ ইহাই এই দর্শনের নির্দেশ। শৈবদর্শন মতে পরমেশ্বর 
কন্মা্দিসাপেক্-কর্তা__জীবগণের যাহার যেরূপ কর্ম, পরমেশ্বর তাঁহাকে 
তদন্ুরূপ ফ্তোগে নিযুক্ত করেন। পরমেশ্বরের কর্্মনিরপেক্ষতা স্বীকার 
করিলে তাহার উপর বৈষমা ও নৈদ্বণ্য এই উভয়-বিধ দোঁষারোপ কর! 
হয়; কিন্তু তিনি কর্মাদিসাপেক্ষ-কর্তা বলিয়া এ আঁশঙ্কা করা যুক্তিযুক্ত 
নহে যে ঠাহার স্বতন্ত্র নষ্ট হয়; অন্ত কর্তৃক আদিষ্ট না হইয়টি, 
বখন তিনি জগৎ নির্ধাগ করেন, তখন তীহাঁর স্বাতন্ত্য অব্যাহতই 
থাকে। 

শৈবদর্শন আরও বলেন, জগতের উপাদানও ইঈশ্বর-নিরপেক্ষ, ঈশ্বর 
জগৎ নির্মাণ করেন বটে, কিন্তু জগতের উপাঁদান অনাদি, জীবগণও 
ঈশ্বরতিন্ন ও অনাদি। স্টায়িদর্শনের মতবাদের সঙ্গে শৈবদর্শনের এই 
মতরাঁদের মির দৃষ্ট হয়। 











শৈবদর্শন বলিতেছেন, পদার্থ তিন নাল 
শ্বাস পদ্য. পাচ 
১। ভগবান শিব জীবাতা! | 1 1]. 
২। ধীহাঁর! শিবত্বপদ (প্রকার মন কর্ম মায়া রোধশকি 
প্রাপ্ত হইয়াছেন। নদ (বাধা) 
৩। তৎপদ-প্রাপ্তির উপায় ী | 
সমূহ। ১। দেহাদিভিন্ 
৪ ২। জর্ধব্যাপী 
৩। নিত্য 
৪। অপরিচ্ছিন্ন 
৫। কর্তৃম্বর্ূপ 


উক্ত ত্রিবিধ পদার্থের মধ্যে পশু অর্থাৎ জীবাত্মা চত্ুব্বিধ পাশের 
অধীন। এই পাশ বিমোচন করিবার, বিনাশ করিবার কর্তীই পতি " 
অর্থাৎ ভগবান শিব, স্বয়ং মহেশ্বর | | 
শৈবাদর্শন মধ্যে “নকুলীশপাশুপতদর্শন*, পপ্রত্যভিজ্ঞাদশন” ও 
“্রসেশ্বরদর্শন”। এই তিনটি উক্ত দর্শনের প্রস্থান-বিশেষ মাত্র। অতীব 
সংক্ষেপে এই তিনটি দর্শনের মাত্র গ্রতিপাছ্ বিষয়-বস্ত আলোচিত হইল। 
ভগবাঁন শিব আমাদের সহায় হউন-_ 
“রুদ্র! যত্তে দক্ষিণং মুখম্‌ 
তেন মাং পাহি নিত্যম্‌।” 
হে কুদ্র। তোমার যে অপার করুণা, তাহার দ্বারা 91 
সর্বদা রক্ষা কর। | 





লুলীস্শসাশ্এস্ভশ্পনি 


শৈবদর্শনের পপাশুপত-মত অতীব প্রাচীন ; মহাভারতে এই মত বেদ 
প্রভৃতি শান্ত্র-গ্রন্থসমূছের স্ায় জ্ঞান প্রদায়িনী বলিয়া উক্ত হইয়াছে। 

এই দর্শন মতে মুক্তি ছুই প্রকার, আর ততবজ্ঞানই মুক্তির সাঁধক। 
সেকিরপ? 
... দর্শন-কাঁর বলিতেছেন-চর্য্যাবিধি দ্বারা ধর্ম সাধন করা যায় তব্জান 

লাভ হয়, পারমৈশ্য্য-প্রাণ্থি ও চরম-ছুঃখ-নিবৃত্তি এই উতয়-বিধ মুক্তি 

লাভ ,করিতে “পশ্ড” বা জীব সক্ষম হয়। চর্ধ্যাবিধি অর্থে প্রধান 
ধর্-সাঁধন বুঝাঁয়। চর্য্যাবিধিঃ যথা 


9 
ব্রত ঘার 
ত্রিসন্ধ্য ভস্ম অক্ষণ ভন্মে শয়ন উপহার 


| 
উচ্চহাস্ত মহাদেবের নৃত্য বুষের স্তাঁয় রা জপ 
গুণগান চিৎকার স্বরে 
| উচ্চারণ 


ক্রথন স্পন্দন মন্থন শৃঙ্গারণ অবিতৎ্করণ অবিততাঁষণ 


নকুলীশপাশুপতদর্শন ১২১ 


উচ্চহান্ত প্রভৃতি ছয় প্রকার “উপহার” ভম্মে শয়ন ও ত্রিসন্ধ্যা তশ্ম 
অঙ্গণই 'ব্রতের তিনটি অঙ্গ । ক্রথন অর্থাৎ “ক্রথ__বধে” কম্পন, 
বিলোড়ন, রতিক্রিয়। রক্ষা করা_-পাঁলন করা, সত্যভাষ্ণ প্রভৃতি ছয় 
প্রকার উপায়র দ্বারাই “বার নিষ্পন্ন হয়। “ব্রত” ও “দ্বার এই ছুইটি 
চ্ধ্যাবিধি, এই চর্ধ্যাবিধিই ধন্্রসাধনের একমাত্র সহায় এবং মুক্তির 
সোপান স্বরূপ । 

নকুলীশপা শুপতদর্শন বলেন, মহাঁদেবই পরমেশ্বর, জীবগণ প্ড ৮ 
জীবের অধিপতি বলিয়া মহাদেবকে পশুপতি বলে। রি 

মহাঁদেবই সর্বকাধ্যের কারণ স্বর্ূপ। জীবগণের কর্ম-নিরপেক্ষ ই 
তিনি জগৎ ৃষ্টি করিয়াছেন, কাঁরণ তিনি সম্পূর্ণ শ্বাধীন বা ্বতন্ত। 
পাশুপতদর্শনের এই মত অন্যান্য শৈবদর্শনগুলি হইতে পৃথক। 


“ও নমঃ শিবায় ॥” 


“নিকপাদান সম্ভারমভিত্বাবেব তম্বতে | 
জগচ্গিত্রং নমন্তশ্মৈ কলাশ্লাধ্যায় শূলিনে |” 


_ গ্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের প্রবর্তক বন্থগুপ্তাচাধ্য বলিতেছেন, বর্ণ ও তুলিকা 
প্রভৃতি উপাদানাদি ব্যতিরেকে অভিত্তিতে জগচ্ছিত্র যিনি অস্কিত করেন, 
সেই অর্ধেন্দুশেখর শূলপাণিকে নমস্কার | 

্রত্য ভিজ্ঞাদর্শনেও মহাদেব শূলপাঁণি জগদীশ্বর বলিয়া স্বীকৃত । 

প্রত্যভিজ্ঞাঁদর্শনের মূল পাশুপতদর্শন ) শৈবদর্শনের যাঁবতীয় পরিভাষা, 
যথা ত্রৈবিধাহ-মন প্রভৃতি শ্রেণীবিভাগ এই ফট্ত্রিংশৎ তবসংখ্যা সমস্তই 
ইহাতে গৃহীত হইয়াছে। 

্রত্য ভিজ্ঞাদর্শনে উক্ত হইয়াছে জীবগণ কর্ধান্রসারে ফলভোগ করে 
বটে, কিন্তু জীবাত্মায় (জগুপাদানে) ও পরমাত্মায় (চিদাত্মায়) ভেদ ন+ঃ 
এবং তক্তবৎমল মহাঁদেবই জগতের অধীশ্বর। এই অভেদে যে ভেদ জ্ঞান, 
ইহাই জীবের ভ্রম, আর এই ভ্রমই তাহার যাবতীয় ছুঃখ-কষ্টের মূল কারণ। 
জীব যখন সাধন-মারাধনার দ্বার জানিতে পারে যে তাহার নিজের 
মধ্যেই সর্বজ্ঞত্বরূপ ঈশ্বর-ধর্মম বিষ্যমান আছে, তখনই তাহার পূর্ণভাবের 
আবিভাঁব হয়-_সে জানিতে পারে পরমাত্মাগ ও তাহাতে কোনই ভেদ 
নাই। এই পূর্ণভাবের-_অর্থাৎ, জীবের স্বরূপাস্থানের আনন অনুভবের 
ফেজ্ঞান, তারই নাঁম পপ্রত্যভিজ্ঞা” (10০95016017) ) ইহাঁর অপরিজ্ঞানেই 
বন্ধন হয়। প্রত্যভিজ্ঞাই জীবকে সোহং-ভাবে” (আমি দেহাদি ভিন, 


প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন ১২৩ 
চিন্বাত্র এইভাবে ) লইয়া গেলে তাহার মুক্তি হয় ; প্রত্যভিজ্ঞাই মুক্তির 
সাধক। অন্তান্গ বিষয়ে প্রত্যাভিজ্ঞাদর্শন অপরাপর শৈবদর্শনগুলির 
অনুরূপ । ৃ | 

প্রত্য ভিজ্ঞাদর্শনের গ্রবর্ক “বসু গুপ্ত,” “কল্পট” প্রভৃতি আঁচাঁধ্যগণ এবং 
“ভট্টোৎ্পল”১ পক্ষেমরাঁজ”, “অভিনবপ্ত&” প্রভৃতি আঁচাঁধ্যগণ ইহার 
প্রথয়িতা। এই দর্শনের বিষয়-বোঁধক শাস্ত্র পাচখানি, যথা-_নুত্র, বৃত্ধিঃ 
বিবৃতি, লঘুবিমশিণী ও বৃহত্-বিমশিণী । ক্ষেমরাজ কৃত প্রত্যভিজ্ঞাহদয়' 
গ্রন্থে মাত্র কুড়িটি স্যত্রে প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের বিষদ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে, 
্রন্থখাঁনি অপূর্বব | 
প্রত্যভিজ্ঞাঁদর্শনের প্রথম কারিকা বা স্তরে উক্ত হইয়াছে__ 
“কথঞ্চিদাসাছ্য মহেশ্বরস্য 
দাশ্যং জনস্তাপ্যুপকারমিচ্ছন্‌ ! 
সমস্তসম্পৎসমবাপ্তি হেতুং 
তত প্রত্য ভিজ্ঞাঁমুপপাঁদয়ামি ॥৮ 
--কোন প্রকারে (গুরুকৃপায়) মহেশ্বরের দাশ্য ( স্বেচ্ছাকৃতদাঁন ) 
লাঁভ করিয়া ও জনসমাজের উপকার করিতে ইচ্ছুক হইয়া সমস্ত সম্পদ 
লাভের হেতুত্বরপ মহেশ্বর প্রত্যভিজ্ঞার (নিজেকে মহেশ্বর বলিয়া 
চিনিবার ) উপায় বিবৃত করিতেছি । 
কি উপায় অবলগ্বন করিয়! প্রতাভিজ্ঞ! লাভ করিতে হয়?  ক্ষেমরাজ 
বলিতেছেন-_- 
প্রত্যভিজ্ঞা অর্থাৎ চিদানন্দ লাভ হয় মধ্যরিকাশ হইলে । মধ্যবিকাঁশ 
কি? চৈতন্যের অপর নাঁম মধ্য) কারণ চৈতন্তই সকল বস্ত্র অন্তরতম-: 
পে বিদ্যমান ও ন্বরূপ প্রকাশক ; চৈতন্ত অর্থাৎ সংবিতের সক্কোচভাব 


১২৪ দর্শনপরিচয় 


দূর হইলে তাহ! বিকশিত হয় এবং আমরা শাঁম্বদর্শনলাঁভ করিতে সক্ষম 
হই। এই বিকাশের নামই মধ্যবিকাশ। মধ্যবিকাশের উপায় কি? 
উপায় চারিটি, যথা__ 

প্রথম উপাঁয়--বিকম্পক্ষয়। আর্মরা যদি স্ল বাহ্য-বস্তর চিন্তা ত্যাগ 
করি, কোন কিছুরই চিন্তা না করি; তাহা হইলে আমাদের মনে কোন 
সঙ্কল্প বা বিকল্প হয়না, সকল বিকল্প আমাদের ক্ষয় হয়__আমরা স্বরূপে 
অবস্থান করিতে পারি ও আমাদের সংবিতের বিকাশ হ্য়। যি 
বিকম্পক্ষয় শাস্তব-উপাঁয় বলিয়া কথিত। ডি 

দ্বিতীয় উপা়-_-শক্তি সঙ্কোচ। আমাদের ই অজ 
বলিয়। আমরা বাহিরের বস্তকেই দেখি, অন্তরাত্ীকে দেখিনা ।  এক্িয়- 
শক্তির সক্ষোচ করিলে আত্মদর্শন করিতে পারা বাঁয়। 

তৃতীয় উপাঁয়_-শক্তির বিকাঁশ। 'আমাঁদের ঈক্দ্রিয-গ্রাম « এক 
সময়ে এক এক বস্ত গ্রহণ করে, একই সময়ে যুগপৎ সকল বত. হণ 
করিতে পারেনা, কাজেই কেবল আঁংশিকভাবেই আমরা আচ;,গকে 
জানিতে পারি। যদি আমরা চেষ্টা ও যত্তের দারা আমাদের সফল শক্তি 
প্রয়োগ করিয়া নিজেকে সর্বতোঁভাবে জানিতে পারি, তাহা হইতে আমাদের 
স্বরূপের্‌ জ্ঞান হয়_-আমাঁদের আত্মদর্শন লাভ হয়। শিবস্থত্রে ইহাই 
শাক্ত-উপায় নামে উত্ত। 

চতুর্থ উপাদ-_গাহচ্ছেদ বা প্রাণাপানের গতি-বিচ্ছেদ। যদি 
আমরা স্বরবর্ণ বিবর্জিত “ক” বা “হু উচ্চারণপূর্ববক প্রাণবাঁযু ও আপন 
বামুর বিচ্ছেদ করি ও হুদয়-পল্স মধ্যে চিত্ত স্থির করিতে পারি, তাহা হইলে 
'আমাদের হৃদয়ান্ধকাঁর ভেদ করিয়া সতই আত্মদর্শন লাভ হয়। যোগ- 
স্থত্রে ইহাকেই সমাধি লাভের উপায় বলে। 





প্রত্য ভিজ্ঞাদর্শন ১২৫ 


উক্ত মুখ্য চারিটি উপায় ব্যতিরেকে “ক্ষেমরাঁজ” আরও অনেকগুলি 
উপায় তাহার 'প্রত্যভিজ্ঞা-হৃদয়” গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যাহার দ্বারা 
চিদানন্দ লাভ করিতে পারা যাঁয়। 

প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনে চৈতন্তততৃও বিশেষ বিষদভাবে আলোচিত 
হইয়াছে । প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন বলেন চৈতন্যই সকল বস্তর নিয়ামক, 
ইহা হইতেই জগৎ নিপ্পন্ন হয়। যে ভাবে দর্পণের কোনও পরিবর্তন 
সাধিত না হইয়াও তাহা হইতে নানা বন্ত প্রকাশিত হয়, চৈতন্য তেমনই 
ভাবে অপরিবর্তিত থাকিয়াই জগৎ প্রকাশিত করে। আবার ঠিক 
দর্পণেরই মত চৈতন্য বিন! উপাদানে স্বেচ্ছাক্রমে জগৎ প্রকাঁশিত করে। 
ইহ-জগ্থ বৈচিত্রময় কাঁরণ জীব ও জীবভোঁগর্ট পদার্থ পরম্পর-প্রভাবে 
নানা প্রকার। চিদাত্মাও যখন স্বীয় স্বাতন্ত্র বশত: নিজেকে নানারূপে 
প্রকাশিত করিতে ইচ্ছা করেন, তখন তাহার ইচ্ছাশক্তি অসম্কৃচিত 
থাকিলেও সন্কুচিতের ন্যায় প্রকাশ পাঁ় এবং তখনই তিনি সংসারী 
জীবরূপে প্রকটিত হুন। এমনইভাঁবে, তাহার অব্যাহত ইচ্ছাশক্তি 
অনভিব্যক্ত হওয়াতে, তিনিই নিজেকে অপূর্ণ মনে করেন--ত্তাহাঁর 
জ্ঞাঁনশক্তি সংকুচিতবৎ থাকায় তাঁহার দেহাত্মবৌধ জগ্মে, তাহার ক্রিয়াশক্তি 
পরিমিত হওয়ায় তিনি শুভাশুভ অনুষ্ঠানে রত হন, তাঁহার অপর শক্তি- 
সমূহও সংকোচবৎ থাকে, তিনি শক্তিদরিদ্র হইয়। সংসারী হন; কিন্ত 
শক্তির পুনঃ বিকাঁশে তিনি আবার শিব হন। 


“নমঃ শিবায়।% 


রণ গিবকিনআিক্কালা। ২ 
র্গপবগয়োদারং ব্িলোকাশবণং শিবম্‌।” ॥” 


শিবই রসেখ্বর। রসেশ্বর দর্শনও বলেন বাতা ও. রা ভেদ 
নাই-_মহাঁদেবই পরমেশ্বর । তবে রসেশ্বরদর্শনের মতে : একমাত্র, 
্রত্যতিজ্ঞাই মুক্তির সাধক নহে। রসেশ্বরদর্শন-কাঁর বলেন: মুগ 
দিগকে সর্ক-প্রথমে স্বীয় দেহের “ছ্র্য” সম্পাদন করিতে হয় এ পরে 
যোগাত্যাস দ্বারায় তাহাদের মুক্তি লাভ হয়। ১ 

রসেশ্বর তাই নির্দেশ দিলেন, জীব প্রথমে পারদরসের বা রঙে... রা 
স্বীয় দেহের হ্ট্্য সম্পাদন করিবে, তবেই তাহার দেহ সতবেঃ মুত 
লাভ, ঘটিবে-_সে জীবন্ুক্ত হইতে সক্ষম হুইবে। রসেশ্বরের মতে দেব, 
দৈত্য, মুনি, খষি অনেকেই এই পন্থা অনুসরণ করিয়া জীবন্ত হইয়াছেন। 

দেহের স্থৈধ্য সম্পাদন হেতু পাঁরদের একান্ত আবশ্যক বলিয়া রসেশ্বর- 
দর্শনে পারদের অশেষ-প্রকার গুণ কীস্তিত হইয়াছে । রমেশ্বরে উক্ত 
হইয়াছে, যাবতীয় ধাতুর মধ্যে পারদই, অর্থাৎ রসই শ্রেষ্ঠ ধাতু । পারদ 
মহাদেব হইতে সন্ভূত বলিয়া কথিত, মহাদেবের যে প্রচ্যুত বীধ্য ধরণী- 
তলে পতিত হয়, তাহাই পারদ রূপে পরিণত | 

দেহের দার পদার্থ হইতে উৎপন্ন বলিয়া পারদ শুরু ও গচ্ছ 
এবং জাতি ও বর্ণ-ভেদে ইহা! চতুর্বরিধ, যথা-_শ্বেতবর্ণ পারদ, ব্রা্মণ 
জাতিয়) রক্বর্ণ, ক্ষত্রিয় জাতিয়; গীতবর্ণ, বৈশ্ত জাতিয় এবং 


রসেশ্বরদর্শন ১২৭ 
কৃষ্বর্থ পাঁরদ, শূদ্র জাতীয়। অপিচ, ইহাঁও উক্ত হইয়াছে, স্বসথ 
পারদ রঙ্ধা-স্বরূপ ; বন্ধ পারদ, জনার্দন-স্বরূপ ও রঞ্জিত ও কল্পিত পারদ 
মহেশ্বর-স্বূপ। | 

পারদের পর্যায় যথা--পারদ, রস-্ধাতু, রসেন্্র মহারস, চপল, 
শিববীরধয, রস, সত ও শিবাহবয়। পাঁরদকে রস কেন বলা হয়? 
ভাঁবমিশ্র বলিতেছেন. 


“রসায়নার্থিভিলোকৈঃ পারদো রস্যাতে যতঃ। 
তত রস ইতি প্রো: স চ ধাহুরপিক্বতঃ | 


_ রসায়ন হিসাবে লোকের দ্বারা পারদ রমিত ঝ| তি হয় 
বলিয়াই ইহা “রম” নামে অভিহিত, ইহাকে ধাতুও বলে হাই রসের * 
নিরুক্তি। 

রসেশ্বরদর্শনে পারদের বিভাগ, বিশেষ বিশেষ লক্ষণ, তাহার গুণ ও 
পরিচয় এবং উপযোগি-্তা বর্ণিত হইয়াছে । পাঁরদের কতিপয় তত্ব নিয়ে 
যথা-সম্তভব সংক্ষেপে উল্লিখিত হইল এবং পারদ বিষয়ক অন্ান্ন তথ্যও 
সম্গিবিষ্ট হইল। ৃ 


পারদ । (912:০51:/ ) 


(পারদ বা রস জলীয় ধাতু বিশেষ । ইহীর ইংরাজী সাঙ্কেতিক 
চিহ-_-75৮) পদ্মাণবিক গুরুত্ব (892010 6190 )--১৯৯৮) 
আপেক্ষিক-গুরুত্ব, (50901010 9161) )--১৩৯১ ৪6 ০০; বাংলায় 
ইহীকে “পারা” বলে, লেটিন্‌ ভাষায় 75012765812” বলে এবং ফরাসী 
ভাষায় “সিমাব,বলে। ) 


দর্শনপরিচয় 







১২৮ 
পারদ (রস) 
| | | 
শ্বেত রক্ত গীত রা 
(91%তাম1106 (0২54 (৪11০% টি 
52116) ৮৪11615) * ৮21185) ৬:৮৮) 


্ রঃ 
92 9 না প্রান 
ইহাহি ধাতুর স্বরূপ, রসায়নকার্ষ্য প্রশস্ত চিকিৎসা শাস্ত্রে বিয়দ-গতি 


্বস্, স্বপ্রকৃতিগত (91 07000০ ধাতুভেদে বা আকাঁশ 
রোগ ও বীজাণু . 015701০2) 2১6) প্রশস্ত, গতি সাধনে, 
নাশে প্রশত্ত ও বথা-_-্বর্ণসিন্দুর, অর্থাৎ শূষ্গ-মার্গ- 
, বীজাণুর পচন নিবারক- ত্বর্ণমাক্ষিক গমনে প্রশস্ত 
(06159001০)১ প্রভৃতি । “বদ্ধ খেচরতাং 
ধর্ডে 1৮ ও 


“ও নমঃ শিবায়।” 








১। যথা,--(ক) রদকপূরি 1.6. 0017951%8 9019111712806 01 71013107105 04 

*171610015--778015, 

(খ) 0210105116১, ১৪০০)০105 9€ টা6০০9 ০07 51671001055 
01)101710,--170% 012. 

(গ) 0165 00৮06, 16.» 01১91-005%/001 & 1161001% & 0, 

(ঘ) 181201-5251), 1,8,, 141076-5/2061 4 081017051--097 63010610791 


20011550101), 
($) 10175 3106 01115--057290৮5, ইত্যাদি । 


২। যথা,--(ক) হিহুল ( বর্ণ-জবাকুহমসন্কাশ ) 1.5.» 01770919851, 1329, 901- 
70170196006 1117001% 
(খ) 7২5৫ 0%176 ০৫ 1৮127097--17750. | 
(গ) চীনের সিন্দুর (1১০৮0657160 67001110015 ১ 1২60 50170151025 ০ 
11610015, 1765, 1015 21050151 015091522) হত্যাদি। 


11705 70810081251 950 10 5011 01501500515] 8170 15 & 0000 (0 107৩ 
510021015০0 £0001160. 011610150%. ) যথা--কজ্জলী, 1.6., 191501 


38101710506 161087--5265. 


৩। 


পালিনিল্ 


'অইউণ্‌ ১1 
পিক 7 ২ হি 
প্এওড় 1৩01. 
“্ীউচ | 1:81": 
“হযবরট্‌ | ৫ । 
“্লণ্‌ ৮ সিন 
“ঞ্ক মউণনম্‌ | ৭। 
“ঝ ভ ঞ. । ৮ । 
প্ঘটধষ্‌ 0. 1৯। 
“জবগড দশ, 01১৯1 
“্খফছঠথচটতৰ্‌ |১১। 
পকপয়, | ।১২।, 
“শষ সম | ১৩। 
শ্হছল্‌”_ ॥ ১৪ | 


ইতি প্রত্যাহার:--“এতানি মহেসবর হুত্রানি অনাদি সংজার্থানি।” 
মহর্ধি পাঁণিনি তপস্তায় নিমগ্ন, এমন অবস্থায় তিনি উক্ত অনাদি 
সংস্ঞার্থক মহেশ্বর সত্রগুলি প্রাপ্ত হন। কথিত আছে, শিক্ষা লাভার্থ 
গুরু-গৃহে দীর্ঘকাল শিল্প-ভাবে অতিবাহিত করিয়াও আশানুরূপ বিস্তো- 
নতি না হওয়ায় পাণিনি হিমালয় প্রদেশে গমন করেন ও শব্-শান্ে 
রক জান লাভের উদ্দেহ দেবাদিদেব 009 আরাধনা নি হ্স্ন 
নি 


১৩০ দর্শনপরিচয় 


এবং ভীহাকে পরিতুষ্ট করিয়া উপরি-উক্ত চতুর্দিশ সংখ্যক প্রত্যাহারাদি 
সাজ্ঞার্থক মহেস্বর সুত্র মহাদেবের ডমরু-নিনাদ হইতে প্রাপ্ত হছনা। 
মহাদেবের কৃপা লাভ করিয়া পাঁণিনি ব্যাকরণ-শাস্ত্রে বিশেষ 
বুৎপত্তি লাভ করেন ও *তাহারই প্রসাদে একথানি ব্যাকরণ গ্রন্থ 
রচনা করেন, ইহাই প্অহীধ্যায়ী” নামে পরিচিত-_উহাই পাঁণিনি প্রবর্তিত 
দর্শন-গ্রন্থ। 
শব্ব-বিদ্যার অপূর্ব ও অদ্ধিতীয় দর্শন প্রণেতা মহধি পাঁণিনি প্রাগিন 
ঞকবিদিগের মধ্যে অন্ততম। তিনি উত্তর-ভারতের গান্ধার প্রদেশাস্তর্গত 
শলাতুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাহার মাতার নাম ছিল দাঁক্ষী দেবী; 
. পাঁণিনি এজন্য শলাতুরীয় ও দাঁক্ষেয় এই ছুই নামেও প্রসিদ্ধ ছিলেন । 
পাণিনিরক্কাল নির্ণয়ে পাশ্চাত্ব পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে অনেক মতাস্তর 
খাকিলেও পণ্ডিত-গ্রবর ভাঁঃ লাইবিশ (707. [.67010) যে সিদ্ধান্তে 
উপনীত হুইয়াছিলেন তাঁহাই অনেকটা সমীচীন বলিয়! মনে হয়__তীহাঁক 
মর্তে অ্থমান খৃঃ পৃঃ তিন শত অবে মহর্ষি পাণিনি জীবিত ছিলেন। 
ভারতীয় মতে পাণিনি কিন্ত আরও প্রাচীন; “বেদাস্ত-সত্র" প্রণেতা 
বেদব্যান পতগ্রলি কৃত “ঘোঁগ-হুত্রের” ভাস্ত কার মহধি পতঞ্জলি 
প্পাঁণিনীর মহাভাস্ত" রচন! করেন, মহর্ষি কাত্যাঁয়ন পতঞ্জলির পূর্ববাচার্ধ্য, 
তিনি পাণিনিয় ব্যাকরণের “বাণ্তিক” নামে ভাস্ম রচনা করেন, সুতরাং 
মহর্ষি পাঁণিনি তাহারও পূর্বের জীবিত ছিলেন, ইহাই ভারতীয় মত। 
পাঁণিনিই প্রথমে পদ-সাধন ও শব্দের দার্শনিক ব্যাখ্যা গ্রকট করিয়া 
ব্যাকরণ রচনা করেন। ব্যাকরপ-শীস্র কিন্তু বই পুরাতন । ব্যাকরণ" 
শান্ত মাত্রই বেদাঙ্গ নামে অভিহিত, বেদাঙ্ বেদের পরিশিষ্ট; প্বৃহদারপ্যক” 
উপনিষদ বলিতেছেন, বেদাঙ্গ ছয়টি, যথা-- 


পাণিনিদর্শন ১৩১ 
শশিক্ষা কল্লাব্াাকরণং নিরুক্ং ছন্দ সঞ্চরঃ | 
জ্যোতিযাঁময়নঞ্চের বেদাঙ্গানি ষড়েব তু ॥৮ 

আবার, বেদ অন্তর্গত গোঁপথব্রাক্গণের ১।২৪ সুত্রেও “৪” কারের 
ব্যাকরণ-সঙ্গত ব্যাখ্যা পাওয়া 'যায়। বস্তুতঃ পাণিনিরও বহু পূর্ব 
ব্যাকরণের পারিভাষিক শব্দের অস্তিত্ব ছিল। মহর্ষি পাণিনির পূর্বেও 
বহু ভাঁষা-রহস্তবিৎ পণ্ডিত বর্তমান ছলেন, এবং তাহাদিগের মধ্যে মণ্ডক, 
বসিষ্ঠ, কাশ্ঠপ, গার্গাচাধ্যঃ জাঁবাল, যাস্ক, গালব, বৈশম্পাঁয়ন, চরক, 
চাঁক্রবর্শী, ভাঁরদ্বাজ, শাকটয়ন, ভৃগু, সেনক, ক্ফোটায়ন, জৈমিনি, ইন্র 
চ্ত্র, যম বন্ধা প্রভৃতি খধিগণ অন্ততম। পাণিনির পূর্বে প্রচলিত 
ব্যাকরণ গুলি “উন্দ্র” ব্যাকরণ নামে প্রসিদ্ধ ছিল। পরবন্তিকালে মহারাজা - 
শালিবাহনের সময়ে “কলাঁপ” ব্যাকরণ রচিত হয় ও তাহারও অনেক 
পরে বোপদেব কৃত “মুগ্ধবোধ” প্রণীত হয়। 

“অষ্টুকম্‌ পাণিনিয়ম্।” পাণিনি ব্যাকরণ অস্টাধ্যায়ী, প্রতি অধ্যায়ে 
চাঁরিটি করিয়! পাঁদ ও প্রত্যেক পাদ, অর্থাৎ পরিচ্ছদ, কয়েকটি করিয়া 
আঁহ্ছিকে বিভক্ত ; সমগ্র পাণিনির সুত্র সংখ্যা ৩৮৬। উক্ত আঁট 
অধ্যায়ে (১) সন্ধি) (২) স্থুবস্ত ও তিউস্তঃ (৩) উনাদি, (৪) অখ্যাত 
ও নিপাত, (৫) উপসংখ্যান, (৬) ন্বরবিধি, (৭) শিক্ষা, (৮) কৃদস্ত 
ও তদ্ধিত প্রভৃতি বিবৃত ও প্রকাশিত হইয়াছে । এই বিবৃতির প্রকৃতি 
দর্শন-মূলক, তাহা শুধুই যে ব্যাকরণ-প্রকরণ তাঁহ! নহে এবং ইহাই মহর্ষি 
পাঁণিনির বিশেষত্ব । 

পাণিনির পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ, তাহার প্রতিভা অসামান্য এবং 
তাহার দূরদর্মিতাও অতুলনীয় ছিল। প্রথমা হইতে সপ্তমী বিভজভি, | 
একবচন, দ্বিবচন, বন্ৰচন, উপসর্গ, নিপাত, ধাতু, প্রত্যয়, প্রদান, প্রবত্র, 


১৩২. ৃ জুরি | রি 
তবিস্ুৎ, ও বর্তমান কার এগুলি পাণিনির বুব্রসি ব্যাকরণ 
পরিভাষ!। কিন্ত, অনুনাসিক, হন্ব ও দীর্ঘ, গুণ ও বৃদ্ধি, পরন্যৈপদ ও 
আত্মনেপদ, উপধা, পদ, বিভক্তি, আদেশ, সংযোগ, সবর্ণ প্রভৃতি পরিভাষ। 
পাণিনির নৃতন ব্যাখ্যা । প্রধানতঃ চাবিটি বিষয়ে পাঁণিনিকে আবিষর্ড| 
ৰল! যাইতে পারে, যথা--- 
১ম-_মহেষ্বর হ্ত্র সুমৃহ ও প্রত্যাহার দ্বারা তাহাদিগের প্রয়োগ । 
২য__তীহার নবো্তাবিত অন্বন্ধ সমূছ 
৩য়--কৃৎ, নদী, স্ত্রী, ঘ, ঘি, লু প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দের উদ্ভাবন 
৪র্থ-_গণসমূহের প্রবর্তন ।১ 
পাণিনি অবলম্বন করিয়া বনু ভাস্ত-গ্রন্থ, টীকা ও ব্যাকরণ রচিত 
হইয়াছে, এবং তন্মধ্যে মহধি পতঞ্জলিকূত “পাঁণিনীয় মহাতাস্বুই” শ্রেষ্ঠ । 
ইহা ব্যতিরেকে, পাণিনি ব্যাকরণে আলোচিত বৈদ্দিক ক্রিয়াকাণ্ডে প্রযুক্ত 
শব্দসমূহের বিবৃতি ও ব্যাখ্যান সম্পূ্ণক্ূপে পরিত্যাগ করিয়া বিখ্য: ; 


৮৮ পাপা 


০ 





১।" মহবি পাশিনির মতে, মংস্কৃতে ধাতু-নমুহ দশটি শ্রেণীতে বিস্ক্ত, এক একটি 
শ্রেণীর নাম গণ । বিভিন্ন গণের নাম বথা-- 
“ভবাছাদাদী জুহোত্যাদিদ্দিবাদিঃ স্বাদিরেব চ। 
তুদাদিশ্চ রুধাদিশ্চ তনজ্যাদি চুরাদয়ঃ, ॥ ইতি ৪ 
_ভখাদি, আদাদি, হবাদি, দিবাদি, স্বাদি, তুদাদি, রুধাদি, তনাদি, ক্যাপি, চুরাদি, 
এই দশটি গণে ধাতুবিভাগ একাস্তই অভিনব । বোপদেব গোস্বামী বিরচিত 'মুগ্ধবোধ' 
ব্যাকরণের পরিশিষ্ট বিবৃত “গণার্থচক্তিকার' অন্তর্গত “কবিকল্পদ্রম” নামে ধাতুপাঠ উক্ত 
গণযমূহে বিভক্ত সংস্কৃত ধাতুপুষ্লের একখানি হ্লিখিত কাব্যগ্ন্থ। আট জন প্রাচীন 
শাব্দিক, মধা--ইন্র, চন, কাশ, কৃত, শাকটায়ন, পাশিনি, অমর ও জৈনেন্্, ইহাদিগের 
র রোজ মতানুযায়। বোপদেব “কবিকল্পত্রুম” রচন! করিয়াছিলেন । রি 


পাণিনিদশন ১৩০ 
পণ্ডিত ভট্টোঞ্জি দীক্ষি পাঁণিনীর অপর সতদি শরেনীব্ধ করিয়া 
প্রাল ও সুখপাঠ্য ভাষায় “সিদ্ধান্ত কৌধুদী” নামে একথাঁনি পাঁণিনি- 
ব্যাকরণের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ (20110550 59100 ) প্রকাশিত করেন__ 
ইহাই এখন লর্বজ্জ অধীত হয়। * ৃ 

পাতঞ্জলি-মহাভা্ঘ পাণিনি ব্যাকরণের ভাস্ব-গ্রন্থ, টাকা নহে 1১ 
মহাভাম্ত পাঠ করিয়া! তাহার ভাষার মাধুর্য্ে, যুক্তির পারিপাট্যে ও 
ৃষটান্তের সৌন্দর্য্য আনন্দে বিভোর হইয়া! যাইতে হয়। সমগ্র মহাভান়্ে 
কোথায়ও «আমি বলিতেছি* এ কথা নাই, তদ্পরিবর্তে “উচ্যতে”, “জম”, 
এইরূপ উক্তিতে বিষয়গুলি বোঝান হইয়াছে এবং প্রতিপা্ধ বস্ত এমন 
সরল, স্থুসংযত, স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যক্ত করা হইয়াছে যে স্ুকুমারমতি 
বাঁলকেও তাহা! সহজেই বুঝিতে সক্ষম হয়। র্যাকরণের নাম শুনিয়াই 
যাহীরা ভয় পাঁন, তাহারা যদি পাঁতগ্রলি মহাভায্ পাঠ করেন তাহা 
হইলে তাহাদের সে ভয় ত তিরোহিত হইবেই, উপরন্ত ঈদশ সাধারণ পাঠক 
বিশেষ উপকৃতও হইবেন | মহাভাম্ব পাঠে, মহধি পতঞ্জলি যে কালে 
বর্তমান ছিলেন, তখনকার রীতি ও নীতি, আচার ও ব্যবহার প্রভৃতি 
অনেক কিছুই জানিতে পারা যাঁয় এবং এই মহাভাস্েরই বিচার-পদ্ধতি 
অনুকরণে পরবর্তীকালে নব্য-ন্তায়ের বিচা'র-পদ্ধতি প্রবর্তিত হইয়াছিল । 

পাঁণিনীয় ব্যাকরণের অন্নান্ ভাস্ত-গ্রন্থ ও টীকা সমূহের মধ্যে বার্তাযনের 
প্ৰান্তিক” কৈয়টের “ভাস” ভর্তৃহরির “মহাঁভাস্তের টীকা,” “কাশিকাবৃত্তি” 








১1 ভু এবং টাকা উভয়ের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। টাকাতে প্রধানতঃ 
শবার্থই ব্যাখ্যাত হইয়। থাকে, কিন্তু ভান্ত প্রধানতঃ মূল-গ্রস্থের বিষয় পরম্পরার তাৎপর্য্য 
ব্যাখ্যাত হয় এবং মৌলিকতত্ব সন্নিবেশিত হয, আবন্ক স্থলে সমালোচনাও থাকে__ 
ভাম্তকার হ্বয়ং শৃত্রও রচনা করেন । 


১৩3 দর্শনপরিচয় 


| পুরুযোত্তমদেব কত “ভান্তবৃতি” বরদারাঁজ কত পু কৌধুদী” ও প্মধ্য . 
কৌমুদী” এবং নাগেশ ভট্ট প্রণীত দশবেন্দুশেখরষ”, *পরিভাষা-ং গ্রহ 
“পরিভাষা-বৃ্ি” ও"পরিভাষেন্দুশেখর” প্রভৃতি গ্রস্থই বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
্ন্থারস্তে পাণিনি বলিতেছেন- , 
“অথ শব্দানুশাসনম্‌ 1৮--১1১ 
- শব্দের অন্নশাসন, অর্থাৎ ব্যুৎ্পত্তি ( বিশিষ্টরূপ উৎপত্তি )__শবের 
প্রকৃতি-প্রত্যয়াদি বিভাগ, ; তথা স্বরের দ্বারা শবের অর্থ জানিতে হইবে 
শিক্ষা করিতে হইবে । ॥ 
স্বরের উৎপত্তি কথনে মহধি পাণিনি তাহার ব্যাকরণের “শিক্ষা 
অধ্যায়ে বলিতেছেন_-“আমাদের মনম্বরূপ আত্মার নির্দেশে শরীরের 
উত্তাপের রায় চালিত হইয়া নাভিমূল হইতে একটি বাু (সমান বাঁযু) 
ক্রমশঃ উর্ধদিকে উশ্খিত হইয়া যখন কণ্ঠে আসিয়া আঘাত লাগে তখন 
যে অবাক্ত শব্ধ হয় তাহাকে “নাদ” বলে। বাগিন্দ্রিয় জিহ্বা এই 
নাদকে যেস্থানে সংলগ্ন করায় সেই স্থানের ন্যায় শব্ধ উচ্চারিত হু 
তখন বৃহিগত হয়--ইহা বক্তার সম্পূর্ণ-ভাঁবে ইচ্ছাধীন।” বক্তার ইচ্ছায় 
এবং নিয়মের বশবর্তী হইয়া বখন এীনাদ বর্ণরূপে জিহ্বামূলে সংলগ্ন 
হয় তখন তাঁহাকে “জিহ্বামূলীয়” বর্ণ বলে, যখন গলদেশে সংলগ্ন হয় 
তখন তাহাকে “তালব্য+ বর্ণ ব'লে, যখন মূর্ধাদেশে ( মন্তকে ) সংলগ্ন হয় 
১। ক্রিয়াবাচক যাহা, অর্থাৎ, ধাতু এবং বন্্বাচক বা বস্তুর বিশেষণ বাচক যাহা, 
অর্থাৎ, প্রাতিপদিক-_এই দুইটি “প্রকৃতি' নামে অভিহিত। ধাতু ও প্রাতিপদিকের উত্তর 


যাহা হয়-_অর্থাৎ, যুলভাগের পর যাহা থাকে, তাহাকে “প্রত্যয় বলে। প্রত্ায় পাঁচটি, 


যথা--বিভত্কি কৃৎ, তদ্ধিৎ, স্ত্রী ও ধাত্বাবয়ব। 
২। “আত্মাবুদ্ধ সমর্থ্যার্থান্মনে যুউক্তে বিবন্ষয়। 
মন; কায়াগ্রিমাহত্তি স প্রেরয়তি মারতম্‌ 1”--“পাশিনীয়া শিক্ষা!” | 
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তখন তাহাকে দৃর্ঘণ্য” বর্ণ বঝলে__এইরূপে দাস, ওঠ) “ক্ঠ) | 
“অমুনাসিকণ “কঠ্ঠযতালব্য” “কষ্ঠোষ্ঠয” “দস্তোঠ্য প্রভৃতি স্থান-ভেদে 
বর্ধের দশটি উচ্চারণ-্থান বর্তমান । বিসর্গের (:) কোন নির্দিষ্ট উচ্চারণ- 
স্থান নাই, বিসর্গ খন যে স্বরবর্ণকে অবলম্বন করিয়া থাকে, তখন 
সেই ম্বরবর্ণের উচ্চারণ-স্থানই বিসর্গের উচ্চারণ-স্থান নির্দিষ্ট হয় এজন 
বিসর্গকে “আশ্রয়স্থানভাগী” বর্ণ কলে । পাণিনি তাই নির্দেশ দিলেন, 
এমন ভাবে বর্ণ সকল উচ্চারণ করিতে হইবে যাহাতে তাহারা অব্যক্ত বা 
পীড়িত না হয়-_“নাব্যক্তা ন চ পীড়িতাঃ।৮ অতীব সংক্ষেপে পর-পৃষ্ঠায 
বিভিন্ন পর্য্যারতুত্ত বর্ণের উচ্চা্রণস্থানগুলি অবতারপণিকার আকারে 
লিপিবদ্ধ হইল। 

বর্ণ-নি্ণয়১ সন্বন্ধেও পাণিনির দার্শনিক বিবৃতি বর্তমান। পাপিনি 
বলিতেছেন, স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ-ভেদে বর্ণ দ্বিবিধ। যে সকল বর্ণ অন্য 
অন্ত বর্ণের আশ্রয় ব্যতিরেকে উচ্চারিত হইতে পারে, অর্থাৎ, যাহারা 
অম্পৃষ্ট, কেবল স্বয্ হইতেই উচ্চারিত হয়, সেগুলিকে স্বরবর্ণ বলে; আর 
যে বর্ণগুলি স্বরবর্ণের আশ্রয় ব্যতিরেকে স্বতন্্ব উচ্চারিত হয় নাগ" 
তাহাদিগকে ব্যঞ্জন্বর্ণ বলে। 


১। বর্ণ নির্ণয়ের পর্য্যায় ১৩৭ পৃঃ প্রদত্ত হইল । 

২। আ, ই, উ, খ, ৯, এ, এ, ও, ও এই নয়টি স্বরবর্ণের উচ্চারণ-ভেদে বৈয়াকর- 
ণিকেরা '্.তসংজ্ঞা' (হঞ্ধ-্বর উচ্চারণ করিতে এক নিমেষ কাল, দীর্ঘন্বরে উহার ছিগুণ, 
এবং পলতরে তিনগুণ সময় লাগে ) নির্দেশ করিয়। 'মতন্বর' নামে স্বতন্ত্র স্বরবর্ণ হিসাবে 
গণনা করেন ; তদনুসারে শ্বরবর্ণের সংখ্যা বাইশটি । 'মুঞ্চবোধ' প্রণেতা বোপদেব আঘার 
্ীর্ঘ ৯ কার ন্বীকার করেন, তাই সর্বাসমেত স্বরবর্পের সংখ্যা তেইশটি। 
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ূ 9 ভি 
চন্য বা লঘু (পাঁচটি) দীর্ঘ বা গুরু স্পর্শবর্ণ অস্ততঃস্থবর্ণ উক্মবর্ণ 
(১1101) (আটটি) (1105 (3০701-  (9101151715) 


(0175) 00105017210) ৬০৮/০1১) 


২।চবর্গ | (চারিটি) (চারিটি) 
৩। টবর্গ 
এগুলি সন্ধ্ক্ষরা ৪। তবর্গ 
(11001701759) ৫। পবর্ণ 
(পচিশটি) 


১। ক রী তোর প কাপ পর্যন্ত ্ত পিশটি বযক্রনবরূকে র্শবর্শ বলে, | নি কারণ 
খুলি জিহ্বার অগ্র, উপাগ্র, মধ্য ও মুল এই চারিটি স্থান স্পর্শ করিয়া তবে উচ্চারিত 
[| শ,ব, স, হ এগুলি উদ্মবর্ণ_অর্থাৎ, এই চারিটি বায়ুপ্রধান বর্ণ, এগুলির উচ্চারণ 
য়ে বায়ুর প্রাধান্য বর্তমান। য, র, ল, ব এই চারিটি বর্ণ ম্পর্শবর্ণ ও উন্মবর্ণ এই 
ঘয়বিধ বর্ণের মধ্যস্থিত বলিয়। ইহাদিগকে অন্ত-স্থবর্ণ বলে । মহর্ষি পাণিনির সংজ্ঞানুযায়ী 
ও £ এই ছুইটি বর্ণের উল্লেখ অর্থাৎ যোগ নাই এবং এই ছুইটি বর্ণ ব্যতিরেকেও প্রয়োগ- 
ব্বাহ হয়, এই দুইটি কারণে ং ও $ কে অযোগবাহবর্ণ এই আখ দিয়! বাঞনবর্ণ মধ্যে 
গণিত করা হয়। বিদর্গের আরও দুইটি রূপ আছে--একের নাম “জিহ্বামূলীয়', 
স্যের নাম উপাখ্মানীয়', এই হেতু বিস্গকে উক্ত ছুইটি স্বতন্ত্ররূপে বৈয্লাকরণেরা বিভিন্ন 
বলিয়া গণনা! করেন। অনেক শাবিকের মতে ৯কারকেও ব্যঞ্জনবর্ণ মধ্যে গণন! 
রা হয়-_এইরাপ ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা আটব্রিশটি। উক্ত ব্যগ্রনবর্ণগুলি বাতিরেকেও 
ম' নামে আরও চারিটি ব্যগ্রনবর্ণ আছে ( যখা__কুং, খুং, গং, ঘুং), ইহাদের উচ্চারণ- 
ন নাসিকা- ইহারা! অষোগবাহ বর্ণ, কিন্তু ইহাদের লৌকিক ব্যবহীর বাইরে তাই 
|ঞনবর্ধের সংখ্যা বিয়াল্লিশটি 


ম,ই)উ;খ)৯ আ,ঈ)উ,ঞ১এ, 8১৩), ১। কবর্গ | যখ্রঃলগব শ'ষস,হ, 
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মহযি পাণিনি প্রবন্তিত নূতন পরিভাষার আরও কয়েকটির পরিচয় 
(বিবৃত হইতেছে__ 

(ক) “লঘু ও গুরু”-হম্ব স্বরবর্ণ 'লঘু' ও দীর্ঘ স্বরবর্ণ “গুরু নামে 
অভিহিত। ৃ 

(খ) “গুণ ও বৃদ্ধি”_-স্বরবর্ণের গুণ হইলে ইঈ স্থানে ঞএউউ 
স্থানে ও, খ স্ব স্থানে অরু ও ৯ স্থানে অল্‌ হয় এবং স্বরবর্ণের বৃদ্ধি হইলে 
অ স্থানে আ, ইঈস্থানে এ উ উ স্থানে ও খ ক্বস্থানে আর্‌ ও ৯ 
স্থানে আল্‌ হয়। 

(গ) “বিভক্কি”-_অর্থযুক্ত শব্দের বা প্রাতিপদিকের উত্তর "নু, ও 
_ জস্ঃ প্রভৃতি একুশটি এবং ধাতুর উপর তিপ. তস্‌১ ঝি প্রভৃতি একশত 
_আন্বীটি যে গ্রত্যুয়, হয় তাহাদিগকে বিভক্তি বলে। 

(ঘ) “আদেশ”-_ প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের কখন কখন রূপ পরিবর্তন হয়, 
তাহাকে আদেশ বলে। যথা--বৃদ্ধ শব স্থানে “জ্য, স্থা ধাতু স্থানে “তিষ্ট॥ 
যা বিতক্ি স্থানে ই; প্রভৃতি । | 

(ও) “সুবন্ত ও তিউন্ত”_প্রাতিপদিকের উত্তর যে প্রথমাদি সাতটি 








৮ পিপি 


১। বিভক্তি ব্যতিরেকে যে আরও চারিটি প্রতায় | ৪0855 ৫ 58565 ) হয় 
তাহার মধ্যে (১) ধাতুর উত্তর “তব্য, 'অনীয়, 'যৎ, *শতৃ, 'শানচ, প্রন্তৃতি প্রতায়কে 
কৃৎ (62001916) প্রত্যর বলে; যথা. ভবিতব্য, রমণীয়, গগ্ভ, গন্ঠৎ, বর্তমান 
ইত্যাদি। (২) শবের উত্তর “ক, “কের? 'মতুপ' “হণ, প্রস্ৃতি প্রতারকে তদ্ধিত প্রত্যয় 
( অগাধ] 2065 01 56001770217 50565 ) বলে, যথা--গাঙ্গের, অতিমান 
ইতাদি। (৩) শব্দের উত্তর “আপ, 'ইক্‌, “ইৎ" প্রত্ৃতি প্রত্যয়কে স্তীপ্রত্যয় 
€ চা600001)5 08569 ) বলে ; বথা_স্থির-স্থিরা, শ্রীমৎ-হ্রীমতী ইত্যাদি । (৪) ধাতুর 
উত্তর “ই, “স' প্রন্থতি ও প্রাতিপাদকের উত্তর “য', কাম্য প্রস্থৃতি প্রত্যয়ে ধাত্ববয়ব বলে। 
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বিভক্তি হয় তাহাদের নাম “থপ্‌১) “মগ প্রাতিপদিকের অন্তে যোগ 
হইলে পদ নিস্পন্ন হয় বলিয! এ সকল পদকে স্থৃবস্ত-পদ বলে। ধাতুর উত্তর 
যে বিভক্তি হয় তাহাদের নাম ঘতিউঠ ২) তিউ. ধাতুর অস্তে যোগ 
হইলে পদ নিম্পন্ন হয় বলিয়া এ সকল পদকে তিউন্ত-পদ বলে। 

(চ) “পরশ্মৈপদ ও আত্মনেপদ”--ধাতুর বিভক্তির আকার সমুদয়ে 
একশত আশীটি। ইহার! পরস্মৈপদ ও আত্মনেপদ এই ছুইভাগে 
বিভক্ত । মহযি পাণিনি প্রথমতঃ লটের পরন্রৈপদে নয়টি ও 
আত্মনেপদে নয়টি এই আঠারটি বিভক্তির নির্দেশ করিয়া ইহাদেরই 
স্থানে ক্রমে ক্রমে একশত আশীটি বিভক্তির আদেশ বিধান কারয়াছেন। 
ভিন্ন ভিন্ন কাঁলে ধাতুর উত্তর লটারি দশটি বিভক্তি হয়, স্বতরাং, 
পরসন্মপদে নব্বই ও আত্মানপদে নব্বই__এই সর্ধবসমেত বিভক্তির আঁকার 
একশত আশীটি । 

পাণিনি সুত্রস্বরূপের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য দেখাইবার উদ্দেস্তে কয়েকটি 
মান্ত্র পাণিনিয়-স্ত্রের উল্লেথ করা গেল-- 

(ক) পাঁণিনি নির্দেশ দিলেন_-“স্থানেহস্তরতমঃ |৮ 

-_অর্থাৎ্। যাহার প্রসঙ্গে-যে বর্ণের আদেশ হইবে তাহ সর্বদা তাহাদের 
সাদৃশ হইবে। সেকেমন? পাণিনি বলিলেন, রাঁজসভায় যেমন প্রত্যেক 


১। শব্দের উত্তর একুশটি বিভক্তির আদি-অক্ষর "ম্' ও অন্ত-অক্ষর “হুপ, এর "প' 
এই ছুইটি বর্ণ লইয়! শব্দ-বিতক্তির 'লরুপ' লংজ্ঞ! নির্দেশ করা হইয়াছে। 

ৎ। ধাতুর উত্তর পাণিনি প্রবর্তিত লটের আঠারটি বিভক্তির আছ্য-অক্ষর “তিপ. 
ও অন্ত-অক্ষর 'মহিঙ.'এর “ও. এই দুইটি বণ লইয়! ধাতু-_বিভ্তক্তির “তি, সংজ্ঞ। নির্দেদশ 
করা হুইয্লাছে। ্‌ 
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ব্যক্তি ষথাস্থানে বসিয়া থাকে, যাহার যাহা নির্ি্ট স্থান সে হু 
অধিকার করে, কেননা মাটিতে মাটিই মিশে, জলে জলই মিশ খায়! 
(খ) বর্ণের সন্ধি প্রকরণে মহধি পাঁণিনি মহেস্বর সৃত্রতুলি অবদদ্বন 
করিয়। অতিনব উপায়ে সুত্র-সন্লিবেশ করিয়াছেন, যথা--. | 
“অকঃ সবর্ণে দীর্ঘ ।” ১ “ইকো যণচি 1৮ * *এচোহ্রবায়াব 1৮ ৩ 
পত্তোঃ শ,না ৮৮৮ ৪ ইত্যাদি, ইত্যাদি। 


১1 'অক্‌' অর্থে ( মহেশ্বর হুত্রগুলি দেখিলেই বুঝিতে পার! যায়) “অ, ই, উ 
ধ,» বুঝায়। অর্থাৎ, যদি 'অকের' পর স্বর্ণ "অক" থাকে তাহা হইলে উভয়ে মিলিয়া 
দীর্ঘ হয়। যথা, দৈত্য+অরিস্দৈত্যারি, ভ+ঈশস্পপ্রীশ, গিরি+ ইল স্গিরীল্্ 
ইত্যাদি। 

২। “ইক্‌* অর্থে ই, উ, খ,» (ত্ৃস্ব ও দীর্ঘ) বুঝায় । 'য, ব, র, ল' এই চারিটি 
'ষণ, । অচ, অর্থে স্বরবর্ণ । অর্থাৎ, যদি 'ইকের' পর স্বরবর্ণ থাকে, তাহা হইলে 'ইকেন 
স্থানে যথাক্রমে 'যণ হয়। যথা, মধু+অরিম্মমধ্বারি, »৯+আকৃতিস্লার.. 
ইত্যাদি। 

৩। “এচ, অর্থে “এ, ও, ই, ৪” বুঝায়। 'অয়বায়াব'»*তয়, অব, আর, আব। 
অর্থাৎ, ধদি “এচের' পর “অচ, (হ্বরবর্ণ) থাকে তাহা হইলে 'এচের' স্থানে যথাক্রমে 
'অববারাব হয়। বথা-বিফে1+ এস্বিঞবে, ভৌ+উক-্ভাবুক, পৌ+অক-্ 
গাবক, ইত্যাদি । কিন্তু, “বাস্তো! যি প্রত্যয়ে,” অর্থাৎ, বদি ও বা ও কারের পর 'ষি' 
(যকারাদি শব্, যথা--যম্‌ প্রভৃতি ) থাকে তাহা! হইলে তাহার স্থানে যথাক্রমে “বান্ত 
(ব অণ্ড, যথা--অব এবং আব) অদেশ হয়। যথা--গে!+ষম্‌স্গরব্যম্‌, নৌ +-যম্‌. 
নাবাম্‌, ইত্যাদি। 

£। তি অর্থে স+তুসস্‌+তবর্গ এবং শ্চি” অর্থে শ+চুশশ১+চবর্গ। অর্থাৎ, 
ভ্তর' ও “্চ্র' যোগে "চু হয়। যথা--সৎ+চিৎস্সচ্চিৎ, 04৮৮ 
মহান্‌+ শব :.মহাঞ্কাঃ, ইত্যাদি। 
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“কঃ বাগযোগবিদ্ত-_বাগযোগবিদ্‌ ব্যক্তি, শন্ষের যথার্থ ব্যবহার" 
পারদর্শি ব্যক্তি কে? পাঁধিনি বলিলেন-- | : 





যত আটে ইলা ২ | 
শন্দান্‌ যথাবদ্‌ ব্যবহারকালে। 
নোহনন্তমাপ্পোতি জয়ং পরত্র 
বাগযোগবিদ্‌ ছুষ্ঠতি চাঁপশবৈ: ॥৮ | 
_যে “কুশল,” প্রয়োগ নিপুণ ব্যক্তি, ব্যবহার কালে শব সকলকে 
বথাযথরূপে, অর্থাৎ যেখানে যাহা প্রয়োগ করা উচিৎ সেইরূপ বিশেষ- 
বিশেষ বিষয়ে, প্রয়োগ করিতে পারেন, তিনি অনন্ত জয়লাভ করেন। শব্দের 
বথার্থ প্রয়োগ-নিপুণ ব্যক্তি, বাগযোগবিদ্‌ ব্যক্তি অপশবধ অর্থাৎ বিরুত- 
শব্ধ গ্রয়োগের দ্বার কখন দূষিত হন না । 
“অপিচ উতত্ব ইতি*__-এবং অপর ব্যক্তি, ব্যাকরণ-শাস্তে বুংপত্তি নাই 
এমন যে বিদ্যা-বিহীন ব্যক্তি, তিনি কেমন? পাঁণিনি বলিতেছেন_- 
“উতত্ব পশ্বন্নদদর্শ বাচম্‌ 
উতত্ব শৃণন্নশূণোত্যেসাম্‌ । 
উতোত্বশ্মৈ তন্বং বিসম্রে 
জায়েব পত্যুঃ উশতী সুবাশা ॥৮ 
_-“উতত্ব” অন্ত এক ব্যক্তি, বাক্যকে দেখিয়াঁও দেখেন না; অর্থাৎ 
প্রত্যক্ষ শব্ের ম্বর্ূপ উপলব্ধি করিয়াঁও অর্থজ্ঞানের অভাবে বুঝিতে পারেন 
না। অপর কোন ব্যক্তি শ্রবণ করিয়াও শুনিতে পান না; অর্থাৎ, শ্রুত 
শবের অর্থ-জ্ঞানের অভাবে তাহা তাহাদের বোধগম্য হয় নাঁ-এমনই 
কাঁধ্যতঃ অন্ধ ও বধির বাক্‌-বিদ্যা-বিহীন ব্যজিদিগের সন্ধে বলা হইল । কিন্ত 
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“উতো*-অপর এক ব্যক্তিকে, বাগ যোঁগবিদ্‌ ব্যক্তিকে, পঠিলাভাধিনী 
জায়! যেমন স্থবস্ত্রে ভৃষিত হইয়া! নিজের আত্মা বরণ করে (দান করে), 
তন্রপ বাগদেবী নিজ আত্মা বরণ করেন। বাঁগদেবী আমাদিগকে নিজ 
আত্মাবরণ করুন (দান করুন), এই নিমিত্ত ব্যাকরণ অধ্যয়ন একান্ত কর্তব্য । 
ব্যাকরণ শাস্ত্রে জ্ঞান থাকিলে স্বিধা কি হয়? পাণিনি 
বলিতেছেন 
“শক্ত,মিব তিতউনা পুনস্তোঃ 
যত্রধীর! মনস! বাঁচমক্রত | 
তত্রো৷ সখায় সখ্যানি জানতে, 
ং লক্ষীনিহিতাঁধিবাঁচি |” 
-”তিতউ”, কুলা ছারা ছাতু যে ভাবে পরিষ্কার করা হয়, ধীর ব্যক্তি- 
গণ সেইরূপে মনের দ্বারা বাঁক্যকে পবিত্র করিয়া ব্যবহাঁর করেন? ইহাদিগের 
বাক্যে বন্ধুবান্ধব সকলেই নস্তষ্ট হন-_শ্রীতিলাঁভ করেন, ইহাদিগের বাঁক্যে 
ভদ্রা অর্থাৎ মঙ্গলদায়িকা লক্ষ্মী নিহিত থাঁকেন এবং ইহারা কখন “কল” 
দোষে দূষিত হন না। কেন “কল, দোষ ইহাদের ঘটে না? 
পাণিনি তাহার কারণ দেখাইয়া বলিলেন__ 
“আগমাশ্চ বিকারাশ্চ 
প্রত্যয়াঃ সহ ধাতুভিঃ | 
. উচ্চাধ্যন্তে ততন্তেকুস, 


নেমে প্রাপ্তা কলাদয়ঃ ॥% 





১। বর্ধের নিজ উচ্চারণ-হ্থান ভিন্ন অপর স্থান হইতে উচ্চারিত দ্বরকে পক” 
বলে--বর্দের নিজ উচ্চারণ স্থানকে “কাকলী” বলে। প্রধানত, “কাকলি” 'শি্ার্থ 
ব্যাকরণ-শান্ত্র অধায়ন করা বিধেয় | 
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_-“আগম” কোন বর্ণের উপস্থিত হওয়াকে “আঁগম” বলে (ষথা--অ+- 
গচ্ছৎ -অগচ্ছৎ। এখানে “অ” আগম ) বিকার, (বিকার অর্থে বর্ণের 
বিকৃতি বুঝাঁয়। যথা--অন্ত+ অন্ত -অন্যোহ্ন্, এখানে “অ+ বর্ণ বিকৃত 
হইয়া তাহার “ও” বর্ণরূপ বর্ণবিফার হইল) ধাতু, প্রাতিপদিক, প্রতায় 
পবং ধাতুর সহিত প্রত্যয় ইহাদের যথাঁধথ রূপে উচ্চারিত হইয়া শদ্ধভাঁবে 
পঠিত হয়, সেই হেতু “কল” দোষে ইহারা দূষিত হন না। 

অশুদ্ধ পাঠে অসুবিধা কি? শাস্তি কি? পাণিনিয় শিক্ষায় ব- 
গম্ভীর স্থুরে নিষেধক-হুত্র প্রচারিত হইল--- 

"মস্ত্রোহীনঃ স্বরতো। বর্ণতো বা, 

মিথ্যা প্রযুক্তে! ন তমর্থমাহ। 

স বাণ্বজে! যজমাঁনং হিনস্তি, রর 
যথেন্দ শক্র: প্বরতোঁহপরাধাৎ ॥” 

-_স্বরের এবং বর্ণের প্ররূত উচ্চারণ ন! হওয়ায় মন্ত্র বিফল হয়, সি 
অর্থ-বোধের অভাবে উচ্চারিত মন্ত্রে কোন কলোদয় হয় না_-এই বজ্তরূপ 
বাক্য (মন্ত্রী যে বিকৃত করিয়! অশুদ্ধ ভাবে পাঠ ক'রে ইহা! তাহাকেই নাশ 
করে-__যেমন ইন্ত্রশক্র বৃত্র “ইন্দ্র এই শব্ধ স্বরের সহিত বার্থ ভাঁবে না পাঠ 
করায় অপরাধি হইয়া বিনষ্ট হইয়াছিলেন। 

বৈয়াকরণেরা তাই নির্দেশ দিলেন-_ 

"নাপদং শাস্ত্রে প্রযুঞ্জীত।” 

যাহা পদ” নহে তাহা শাস্ত্রে, ভাষায়, প্রয়োগ করিতে নাই। ধাতু 
ও প্রাতিপদিক বিভক্তি-ুক্ত হইলে তবেই তাহা পদবাচ্য হয়) "সুপ 
তিউস্তং পদং*_-ন্তুবস্ত, অর্থাৎ বিভক্তি-যুক্ত শব এবং তিওস্ত, অর্থাৎ 
বিভক্তিযুক্ত ধাতুই পদবাঁচ্য । 
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পাঁণিনি ব্যাকরণকাঁর বণিয়াই প্রধানত: প্রসিদ্ধ হইলেও তিনি 
একজন মহাঁকবিও ছিলেন। তাহার “পাতাল-বিজয়* ও “জামুবতী- 
বিজয়” প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ ছন্দবন্ধ ও পদলালিত্যে সংস্কৃত কাব্য-সমূহের 
মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আঁছে।, 

সর্বসাধারণের মঙ্গল কামনায় শ্বেপ্তি' উচ্চারণ করিয়া ও পাণিনির 
বন্দন। গাহিয়া! উপস্থিত পাঁণিনি-গ্রসঙ্গ সমাপ্ত হইল-_ 


নস্স্তি পাঁণিনয়ে তশ্মৈ যস্যা রুদ্র গ্রসাঁদত: | 
আদৌ ব্যাকরণং কাব্য-মন্জান্ববতী জয়ম্‌ ॥” 


্ 


& নমঃ পামহষিভ্যঃ পাণিনিকাত্যায়ন পতঞ্জলিভ্যঃ ॥ & ॥ 


ি রী 


তণ্থান্ষম্থিত্ড 
0বকুক্ার্সনিল্রোহ্ধী দর্শন 


তথাকথিত বেদমার্গ-বিবোধী দর্শন প্রধানতঃ তিনটি; বৃহস্পতি ও 
চার্বাক গ্রবন্তিত লোকাঁয়ত দর্শন, অর্হত, বা জৈন দর্শন ও বৌদ্ধ দর্শন। 
বেদমাগ বিরোধী দর্শন বলিয়া খ্যাত দর্শনগুলি বস্ততঃ বেদবহিভূতি কি না, 
এ প্রশ্নের উত্তর খুবই সন্দেহজনক | তবে, ইহাদের মধ্যে কোন কোন 
দর্শনে বেদ-বিধির আমুষ্ঠানিক বিরুদ্ধাচরণ যে নাইবা একেবারে দৃষ্ট হয় 
না, তাহাও নছে। কেন এই দর্শনগুলির উদ্ভব এবং প্রচলন হইল তাঁহারই 
সংক্ষিপ্ত আলোচনায় বিষয়টি সুগম হইয়! উঠিবে আঁশা করা যায়। 

প্রায়ই দেখা যাঁয়, বাক্কিগত বিরাগ বা অনুরাগ যেমন পরিবর্তনশীল, 
জাতীয় জীবনেরও আশা ও আকাঙ্ষা, প্রীতি বাঁ বিদ্বেষ তেমনই, সকল 
সময়ে একভাবে থাকেনা; কখনওবা এক বিষয়ে জাতীয় অনুরাগ 
পরিলক্ষিত হয়, আবার যুগভেদে সেই জাতীয় অন্থরাগ আবার অন্ত 
কোনও পথে প্রধাবিত হুইতে দেখা যায়। জাতীয় অন্থরাগ মূলতঃ দুইটি 
প্রবৃত্তির দ্বারা প্রণোদিত বাঁ অনুপ্রাণিত হয়, একটি গ্রহিক অপরটি 
পারত্রিক। তাই, মানব-সমাজও কখন কথন পরজগতের চিন্তায় বিভোর 
হইয়া থাকে আবার কখনওবা ইহজগতের সুখ-স্বাচ্ছনের প্রতি, 
সাংসারিক খ্যাতি-প্রতিপত্ভির প্রতি, তাহার (মানব সমাজের ) অপার 
নিষ্ঠা অদম্য আকাঙ্ষ! জাগরিত হয়। আর, এই নিয়মের বশবর্তী 

ও 


১৪৬ দর্শনপরিচয় 


হইয়! যখন পরজগতের দোহাই পাড়িয়! ধর্দ্ধবজীরা ধর্মের শুফ আঁচাঁর- 
অনুষ্ঠানের কঠিন নাঁগপাঁশে বদ্ধ হইয়া (19909126 981)061180101009 ) 
স্বাধীন চিন্তা ও শ্বাতস্ত্রের কথা ভূলিয়! যাঁন তখন এই অস্বাভাবিক 
বাবস্থার প্রতিক্রিয়া-স্থচক সাধারণ জনসমাজ ইহজগতের প্রতি একটু 
বেণী পরিমাণেই আকৃষ্ট হয়। যুগ-প্রবাহের এমনই ক্ষণে, ভাঁরতেরও 
এতাদৃশ পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল। 

বৈদিক ঘাঁগ-যজ্জাদি কর্মকাণ্ড সমূহের অনুষ্ঠানের প্রকৃত উদ্দেশ্য বা 
তাত্পধ্যের প্রতি বীততদ্ধ হইয়া তখনকার বিবুধমগ্ুলী যখনই উহাদের 
বহিক আড়ম্বর ও সামান্ত "খু'টি-নাঁটি, লইয়াই বিশেষভাবে ব্যস্ত হইয়া 
পড়িয়াছিলেন এবং জ্ঞানান্ধ ধাঁজকেরা কাঁলভ্ষ্ট ধর্মের দোহাই দিয়া যখনই 
সমান্ত্র শাসন করিতে চাহিয়াছিলেন, তখনই তাহার বিরুদ্ধে এক প্রকার 
বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া ইহকাল-সর্ধস্ব লোকায়ত-দর্শন দস্ভভরে 
প্রচারিত হইয়াছিল ! বস্ততঃ, ধষি-প্রণীত বলিয়াই গ্রন্থ-বিশেষকে ষে 
প্রমাণিক বলিয়া ধরিয়৷ লইতে হইবে এমন কিছু কথা নাই-_-এমনই একটি 
ভাব, ভূথনই দেশময় পরিব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছিল । আর, এই ভাবধারা যেন 
পরিস্ফুট হইয়া “বাগ ভষ্টের” বজ্রগন্ভীর-কণ্ঠে ঘোষিত হইয়াছিল, “ভম্মাদ্‌ 
গ্রান্তং স্ুভাফিতম্»__সেগুলির মধ্যে যাহা স্থভাষিত, আদি ও স্থকৃত, 
তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে, সেগুলিই পাঠ কর! বিধেয় | 

ভারতবর্ষে সেকালে এমনইভাবে স্বাধীন চিন্তার ধারা প্রবর্তিত 
হইয়াছিল । বস্ততঃঃ সে যুগের বৌদ্ধ বা জৈন দর্শনও এক অতীব অভিনব 
বৈরাগ্য ভাবধারায় অন্তপ্রীণিত । বৌদ্ধ বা জৈন এই উভয়বিধ দর্শনেরই 
আদ্গি এবং ভিত্তি মহধি কপিল প্রবর্তিত সাংখ্য দর্শন । বৈদিক আর্ধ্য- 
দিগের ধর্ম প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণরূপেই গৃহস্থের ধর্শ, কাঁজেই তাহাঁদিগের 


তথাকথিত বেদমার্গ-বিরোধী দর্শন ১৪৭ 


দর্শনে বৌদ্ধ ব| জৈন দর্শনের স্তাঁয় বৈরাগ্য বা সন্্যাসভাব মোটেই 
পরিলক্ষিত হয় না-_-এ অবধূত ভাব-দর্শন সম্পূর্ণরূপেই অভিনব । 

ভারতবর্ষের যুগ পরিবর্তনকারী উক্ত এ্তিহাসিক সময়ে কালে কালে 
দেশময় নূতন নৃতন তত্বের উন্তব হস্য়াছিল ও সর্বতোদুখী প্রতিভাঁর অভিন্ব 
উন্নেষে দেশ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিল | বৌদ্ধ ও ঞৈনদর্শন সে যুগেরই 
বিশিষ্ট ফলঃ ণ্চরক” ও পস্থুশ্রতের” চিকিৎসা-বিজ্ঞান, “বাঁৎস্যায়ণের” 
কামসথত্র, “নাগার্জুনের” রসায়ণশাস্ত প্রভৃতি তেমনই এক গৌরবময় যুগেরই 
অভাবনীয় পরিকল্পনা__আর, “্যাবদ্‌ জীবেৎ স্বখং জীবেং” আদি চার্বাক্‌- 
নীতিও সেইরূপ এক যুগের বিদ্রোহের বাণী । 

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, বেদমার্গ-বিরোদী বলিয়া কথিত দর্শন সমুদয়, 


প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পার! যাঁয়ঃ যথা--- 
১ম। লোকায়ত দর্শনগুলি, যেমন বৃহস্পতি, চার্বাক্‌ প্রভৃতি গ্রবঞ্িত 
তথাকথিত নিরীশ্বর দর্শন সমূহ | 


২য়। আর্ত, বা জৈনদর্শনগুলিঃ যেমন জৈন যতি চতুবিংশ তীর্ঘস্করদিগের 
প্রবর্তিত কঠোর বৈরাগ্য দর্শন-সমূহ 1 
ওয় কৌদ্ধদর্শন বা ভগবান বুদ্ধের অহিংসা ধর্মাবলম্বী মাধ্যমিক যোগাচার, 
সৌত্রান্তিক, বৈভাঁষিক প্রভৃতি চারি শ্রেণীবদ্ধ ও বিভিন্ন সম্প্রদায় 
দ্বারা বিবৃত বৌদ্ধ দর্শনগুলি | 
উক্ত দর্শনগুলির পরিচয় একে একে যথাসাধ্য সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল__ 
যুগকর্তীগণ আমাদের সঙ্ভাগ হউন | 


“্ষুগকর্তৃভাঃ নমঃ” 


€লাক্কান্্ভ না! চার্বন্ডি দর্পন 


লোকায়ত দর্শন প্রবর্তকর্দিগকে সাধারণতঃ “লোকায়তিক” নামে 
অভিহিত করা হয়, কাঁরণ অজ্ঞ লোক-সাঁধারণ পরলোক প্রভৃতি সন্ধে 
যেধারণ। পোষণ করে ইইাদেরও বুঝিবা ধারণা তদস্থরূপ এই বিশ্বাসে। 
এই দর্শনে ইহলোকই সর্বন্ব বলিয়া স্বীকৃত। বৃহস্পতি ও তাহার শিল্প 
চার্বাক্‌ প্রভৃতি তথাকথিত নিরীশ্বর-বারদী দর্শনকারেরা এই লৌকায়তিক 
সম্প্রদায়তুক্ত । লোকাঁয়তিকেরা বন সম্প্রদায়েও বিভক্ত ছিলেন। 
' সাধূরণত: প্রচলিত দর্শনোক্ত ভঞান-গ্রামান্ত তবগুলি ইহারা অগ্রাহ করিয়া 
দস্ততরে নিজ নিজ মত স্থাপন করিয়াছিলেন, যথা-_- 
“লোকায়তিক পক্ষে তু তত্বং ভূত চতুষ্টয়ম্‌। 
পৃথিব্যপত্তথা তেজে। বায়ুরিত্যেব নাঁপরঃ ॥ 
প্রত্যক্ষ্যগমামেবাস্তি নাস্তাযৃষ্টমদৃষ্টতঃ 
অদৃষ্টবাদিভিশ্চ নাদৃষ্টং দৃষটমুচ্যতে ॥ 
কাপি দৃষ্টমনৃষ্ং চেদ দৃষ্টং ক্রবতে কথম্‌। 
নিত্যাদৃষ্টং কথং সংসাত. শশশৃঙ্গাদিভিস্সমম্‌॥” 
--সর্ব সিদ্ধীস্ত-সংগ্রহ” লোকায়তিক 
পক্ষ প্রকরণ, ১ম- ওয় সুত্র । 
_ অর্থাৎ, লোকাঁয়তিকদিগের মতে ক্ষিতি, অপঞতেজঃ ও বায়ু এই চত্ুর্কিধ 
পদার্থ ব্যতিরেকে অগতে আর কিছুরই অস্তিত্ব বিদ্যমান নাই। তাহারা 
বলেন, প্রত্যক্ষ যাহা দৃষ্ট হয় তাহাই বিগ্যামীন আছে এবং যাহা দৃষ্ট নয়, 


লোকায়ত ব৷ চার্বাক দর্শন ১৪৯ 


দেখ! যাঁয় না বলিয়াই, তাহার কোন সা নাই) কারণ অনৃষ্টবাদীরাও যাহা 
অদৃষ্ট তাহাকে দেখিয়াছেন এমন কথা বলেন না। বস্তঃ, যদি 
পরিদৃশ্যমান বন্তব সমূহকে দেখা যাঁয় না বলিয়া গণ্য করা হয় তাহা! হইলে 
সেগুলিকে কেমন করিয়া অদৃষ্ট বলা যাইতে পাঁরে? 

লোঁকায়তিকেরা বলেন দুঃখ কিনা স্থথ ভোগের কারণ অন্য আর কিছুই 
হইতে পাঁরেনা- মাঘের স্বভাব (17006 ) অ্বথ-ছুঃখ ভোগ করা, সেই 
জন্তই তাঁহারা স্থখ-ছুঃখ ভোঁগ করে। আর, এই শ্বভাবের প্রভাবেই 
ময়ূরের অপরূপ রূপ এবং কোকিলের প্রাণ মাতান কুহুম্বর বিদ্যমান । 

আত্মা সম্বন্ধে ইহাদের ধারণ! খুবই অভিনব, ইহীরা বলেন__ 

“অহং স্থুলো কশোহম্ীতি সানানাধিকরণাতঃ | 
দেহঃ স্বৌন্যাদিযোগাচ্চ স এবাঝ্স! নচাপরঃ 0৮  * 
_চার্বাক্‌ দর্শন | 

--এই স্কুল দেহই আত্ম! ) দেহের এই বিশিষ্ট অবস্থার অন্য নাম আত্মা । 
এতদতিরিক্ক অন্ত কোন আত্ম-বস্ত্ব নাই। জড়ে চৈতন্ সঞ্চার তাহাদের 
মতে, “তান্ুলপৃগছুর্ণীনাং যোগাৎ”-_অর্থা, তাম্বুলরাগ-রঞ্জিত রক্তাভাবের 
স্কায়, তাহারা বলেন-_- 

“অত্র চত্বারি ভূতানি ভূমিবার্যানলানিলাঃ। 
চতুর্ভঃ খলু 7 ভশ্চৈহন্মূণজ মাতে | 
কিথাদিভ্যঃ সমেতেভ্যো দ্রব্যেত্যো মদশক্কিবৎ |” 

_ক্ষিতি, অপ তেজ ও মরুৎ এই চারি ভূতের সংযোগে চৈতন্তের 
উৎপত্তি হয়--যেমন সুরাসমুৎপাক দ্রব্যনিচয়ের মিলনে মাদকতা-শক্তির 
উত্তব হয়, ঠিক সেইরূপ । সুতরাং তাহারা এই সিদ্ধান্ত করেন, মৃ্াকালে 
যখন উক্ত চারিভূতের বিলোপ হইবে তখন চৈতন্তও বিলুপ্ত হইয়া যাইবে । 


১৫০ দশনপরিচয় 


চার্বধাক প্রত্যাক্ষাতিরিক্ত অন্ত কোন প্রমাণ গ্রাহ করেন না। 
সবই, জেখকতিকের। শ্বর্গ, নরক, মুক্তি প্রভৃতি কোন কিছুই বিশ্বাম 
করেন না; এ দকলই তীহাঁরা বলেন সর্বপ মিথ্যা । তীঁাদের মতে 
পরলোক বা জল্মান্তর বলিয়া কিছুই নাই ; বস্তুত, তাঁহারা বলেন ইহলোক 
ভিন্ন অন্ত কোন লোক নাই; দ্বর্গ, শিবলোক প্রভৃতি সমস্তই মূঢ় ও 
প্রতারক ব্যক্তিদিগের কল্পনা মাত্র । তাহারা ইহাই প্রশ্ন করেন__- 


“যদি গচ্ছেৎ পরংলোকং দেহাঁদেষ বিনির্গতঃ | 
কম্মাদ,য়ো নচায়াতি বন্ধু শ্লেহসমাকুলঃ ॥৮ 


_কদি দেহ হইতে বিনিগ্গত হইয়া কেহ পরলোঁকে প্রস্থান করে, তবে 
বদ্ধুল্েহে আকুলশ্হইয়া আবাঁর সে ফিরিয়া আসে না কেন? 

ত্ব্গ ও নরক সন্বন্ধেও তাহাদের ধারণা অপরূপ ন্বর্গ-স্থথ অর্থে 
তাহারা বৌঝেন-- 

১ম। ন্মিষ্ট পানাহার, 

২য়) প্ছয়ষ্ট বর্ষ বধৃগম:*, 

ওয়। প্হ্ৃঙ্ষাবন্ত্র সুগন্ধ শ্রক্তন্দনা দিনিষেবণম্‌।” 

আবার নরক যন্ত্রণার অর্থ তাহারা করেন__ 

১ম। শত্রুর অস্ত্রে আহত হওয়া, 

২য়। ব্যাধিতে গ্রপীড়িত হওয়া, ও 

ওয়। অস্তান্ত দুংখ কষ্ট ভোগ করা-_-এবং 

মোক্ষ অর্থে তীহার মৃত্যুকেই বোঝেন প্রাণবাষু নির্গত হইলেই 
মোক্ষলাভ হইল, “বেপরোয়। ভাবে? তাহার! ই গ্রচার করেন) তাই 
স্তাহার। বলেন-- | | 


লোকায়ত বা চার্ধধাক্‌ দর্শন ১৫১ 


“অতস্তদর্থ নায়াসং কর্তুমর্থতি পণ্ডিত: 
ভপোহরিরপবামা্োমু় এব প্রস্ততি ॥৮ 
--"সর্ধসিন্ধানস্ত সংগ্রহ।” 
_ীহারা পণ্ডিত তাহাদের মোক্ষ-লাভের উদ্দেশে কোন প্রকার কষ্ট 
স্বীকার করা উচিৎ নহে; তপ, জপ বা! উপবাসে মূর্খ ব্যক্তিরই জীবন ক্ষয় 
হয়। আরও--. 
“মুতানামপি জন্তুনাং শ্রান্ধং চেতৃপ্থি কারণম্‌। 
গচ্ছতামিহ জন্ুনাঁং ব্যর্থং পাথেয় কল্পনম্‌ ॥ 
স্র্স্থিত যদ! তৃপ্তিং গঙ্ছেযুস্তব্র দানতঃ| 
'|গাঁদতপপি£171মন কম্মান্দীয়তে ৮ 
_বুহস্পতিবচন্”। 
--শ্রান্ধে উৎসর্গীরুত ভক্ষ্য-বন্ততে মৃত প্রাণিগণের বদি তৃপ্তি জন্মে, 
তবে পথিকদ্দিগের পাঁথেয় বা আহারাদি সঙ্গে রাঁধিবার কিছুই ত প্রয়োজন 
নাই এবং যদি স্বগস্থিত লোক ভূতলস্থ ব্যক্তিদিগের অন্বাঞ্জনাঁদি দানে 
তৃপ্তি লাভ করে, তবে প্রাসাদের উপরে স্থিত ব্যক্তিদিগের তৃপ্তি হেতু 
ভূতলে অঙ্গ দেওয়া হয় না কেন? বস্ততঃ, পিতৃশ্রাদ্ধার্দি কেবল অলস 
ব্রাহ্মণদ্দিগের উপজীবিকা! মাত্র । | 
লোকাঁয়তিকের! আরও বলেন-- 
দন হ্বর্গো নাপবর্গোবা নৈবাত্ম। পারলৌকিকঃ| 
নৈব বর্ণাঅমাদীনাং ক্রিয়াশ্চ ফলদায়িকাঃ ॥ 
অগ্রিহোত্রং ত্রয়ে! বেদাস্ত্রিদণ্ডং ভম্মপ্তগঠনম্‌। 
বুদ্ধিপৌরুষহীনানাং জীবিকা ধাতৃনির্ষতা ॥” | 
বৃহস্পতি উক্ত চার্বাক্‌ বচন । 


১৫২ দর্শনপরিচয় 


__ন্বর্গ, অপবর্গ,পরলোকগামী আত্মা কিছুই নাই? বর্ণীশ্রম ধর্মাশ্রিত 
ব্যক্তি নিচয়ের কোন ক্রিয়াই ফলদায়ী হয় না দেবাঁলয়, জলছত্র, পুফরিণী 
ও কৃপ খনন উদ্ান প্রভৃতির প্রতিষ্ঠান পাস্থেরই প্রশংস! অর্জন করে 
অন্ত আর কাহাকেও সন্থ্ট করিতে পারে না-ন্বর্ণ ও ভূমি দান, নিমন্ত্রণ 
করিয়া ভূরিভোজন করান প্রতৃতি তথাকথিত পুণ্যকাঁধ্য নিঃস্ব এবং 
ক্ষুধার্ত ব্যক্তিদিগকেই পরিতৃপ্ত করিতে পারে এবং পাতিব্রত্য আদির 
বিধান ধূর্ত ও দুর্বল লোকের দ্বারা আবিষ্কত। অগ্নিহোত্রদিগের 
স্তায় বৈদিক ক্রিয়াকলাপ, বেদত্রয়_-যাঁহা অপ্রামাণ্য, প্রত্যক্ষবিলোপী 
ও যুক্তিবিরুদ্ধ এবং সন্গ্যাসীদিগের ন্যায় ত্রিদগ্ড ধারণ এবং ভন্মান্ুলেপন 
প্রভৃতি বুদ্ধি ও পৌরুষহীন অলস ব্যক্কিদিগের জন্ত বিধাঁতৃবিহিত 
(০127760 9 09006) জীবিকা । 

তথ! কথিত নান্তিক-মত-প্রবর্তক লোঁকায়তদর্শন তহি নির্দেশ দিলেন, 
ইহ-সংসালে কর্তা কেছ নাই--ন্বভামুসারে সমস্তই ঘটিতেছে এবং প্রত্যেক 
জ্ঞানী ব্যক্তিরই ইহ-জগতে সখ লা হেতু_-“দৃষ্টেরেব কষিগোরক্ষবা ণিজ্ান 
দণ্ডনীতি আদি”, ক্রিয়াসিদ্ধ (01801081 ) যাহ! কিছু যেমন-_ 

১। কৃষি -- 85115010019, 

২। গোরক্ষা-_৩07 01 ০8016, 

৩। বাণিজ্য--506 & ০0770079108 

৪। দপ্তনীতি, অর্থাৎ__- 

(ক) অর্থনীতি--1011009, 
(খ) পৌরনীতি-_-০1৮1০8, 
(গ) রাজনীতি--950110308610 8170 80561710610 


ইত্যাদি কাধ্েরই অনুষ্ঠান এবং অনুশীলন কারা বিধেয় । 


লোকায়ত বা চার্ববাক্‌ দর্শন ১৫৩ 


এই যে স্বাবীন, স্বরাট, “বেপরোয়া” জীবন--জাতীয়বাদ (190101)81- 
90 ) প্রতিষ্ঠানকরে তাহার উদ্বোধন করিয়া অতীব প্রাচীনকাল হইতে 
এই মতবাঁদ ভারতে প্রচারিত হইয়াছিল। চার্বাক্‌ তাই বজ্জগন্ভীর স্বরে, 
দ্ত-ভবে, প্রচার করিলেন-_ | 

“্যাবজ্জীবেৎ স্থথং জীবেৎ 

খণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেং | 

ভক্মীভৃতশ্য দেহন্য 

পুনরাগমনং কুতঃ |” 
_ইহাঁর অবশ্য ভাস নিপ্রয়োজন। ইহাই ভারতের জড়বাদ (105101191 
001801৩), ইহাই লোকায়তদর্শন। বৃহম্পতিবাক্য সকলেরই সর্বদা ' 
সর্বব্ষিয়ে স্মরণ রাখা কর্তব্য__ ্‌ 

“কেবলং শান্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্তব্যো বিনির্ণয়ঃ | 
যুক্তিহীনবিচারেতু ধর্মহানিঃ প্রজায়তে ॥” 


একমাত্র শাস্ত্র অবলম্বন করিয়াই যথাকর্তব্য নিরূপণ করা' উচিৎ 
নহে, যুক্তিহীন বিচারে ধর্মহানি ঘটে। 


“্বরহ্ষণে নমঃ |” 


১৫৬ দর্শনপরিচয় 


১ম। দ্রব্যানুযোগ- দ্রব্যাঙ্গযোগ, অর্থাৎ দ্রব্যের ব্যাধ্যা, দ্রব্যের ছয় ভেদ 
বর্ডমান, যথা--জীবান্তিকায়, ধর্ান্তিকায়, অধর্শীন্তিকায়ঃ আকাশা- 
স্তিকায়, পুগন্াস্তিকায় ও কাল। 
২য়। গণিতান্ুযোগ--গণিতাঁগযোগ, গর্ণিতের ব্যাখ্যা | ইহশ্োঁকে অসংখ্য 
স্বীপ ও বমুদ্রগুলির রীতি, গতি ও প্রমাণ প্রভৃতি বিস্তৃত-বিবরণ 
ইহাতে জানিতে পারা যাঁয়। 
৩য় । চবণকবণান্যোগ--ইঠীঁতে চরিত্র ( আচরণ ) ধর্মের অতীব হুমম ও 
স্বন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে । 
৪র্ঘ। ধর্মকথাঙযোগ-_ইহাঁতে তুততপূর্ব্ব ও ভবিষ্যৎ মহাপুরুষদিগের চবিত্র 
বর্নিত হইয়াছে। সেগুলি পাঠ করিলে যে শিক্ষা লাভ হয় তাহাতে 
"জীব অচিরেই উচ্চ-স্তরে উঠতে পারে। 
উক্ত অচুযোগশুলির বিস্তৃত-বিবরণ নিম্নলিখিত জৈন ধর্মশান্ত্র ও জৈন 
দর্শনগ্রস্থ সমূহে লিখিত আছে? যথা-_-“সম্মতিতর্ক” “রত্বাকরাবতারিকা” 
দতত্বাধিগম-সথত্র”। পপ্রমাণ-মীমাংসা”, “অনেকান্তজয়পতাঁকা” “সময়সার” 
“গোমট্ুসার” প্ৰগৈরহগ্রস্থ,” “আচারাঙ্গ”* “হত্রক তা” “নুর্যযপ্রজপ্ডি”? 
পচন্জর প্রজ্ঞধি*, “লোক-প্রকাশ,* দঅর্থ-প্রকাশ” পচেত্র-সমাল” “ত্রেলোক্য- 
সারদীপিকা”, দজ্জাতাধর্শ কথা”, পত্রিষষ্টি শলাঁকা”, “পুরুষ-চরিত্র”, “দ্রবা- 
সংগ্রহ” "পরীক্ষা মুখম্‌” ইত্যাদি, ইত্যাদি। 
ঈৈন দার্শনকেরা উক্ত অনুযৌগগ্লিতে সিদ্ধিলাত উদ্দেষ্ট্ে দুইটি 
পদ্দার্থের অবভারণা। করিয়াছেন--একটি 'প্রমীণ” আর একটি "লয়? ; 
কারণ এ দুইটি ব্যতিরেকে প্রমেয় বস্তর বোধ হয়না_. তাই তাহারা 
বলিতেছেন 
প্প্রমাঁণ নয়ৈবধিগমঃ |” 


আহত, বা জৈন দর্শন ১৫৭ 


__ প্রমাণ সর্বাংশের ও নয় একাংশের গ্রাহক ও প্রকাশক । নয়কি? 

জৈন দর্শনকারের| বলিতেছেন-__ 
“নীয়তে যেন শ্রুতান্থ্য প্রমাণ বিষয়ী কৃতন্যর্থম্তংশঃ 

তদিতরাং শৌদাসীন্তঃ স প্রতিপভরভিপ্রায় বিশেষো নয়ঃ।” 

_ বন্তা ঘখন প্রত্যক্ষা্দি প্রমাণ দ্বারা নির্ণাত অর্থের এক অংশ বা 

বহু অংশ গ্রহণ করিয়া বাঁকি অংশে উদাপীন থাকেন বা! এ অর্থের ইতর ও 

বিশেষ উপেক্ষা করেন তখন তাহার মনের এই যে ধিশেষরূপ অভিপ্রায় 

তাহাকে “নয়” বলে। অর্থের উক্তরূপ ইতর-বিশেষে বক্তা যখন উপেক্ষা না 

করেন, তখন তাহাকে "নয়াভাস' বলে। নয়েরঃ সাতটি প্রকার-ভেদ 


আছে, যথ1-- 
নয় 


| | | ] | 
নেগম নয় সংগ্রহ নয় ব্যবহার নয় খজুস্ত্র শব্ধ নয় সমভিক্ধঢ় নয় ভূত নয় 
() (২) (৩). (6৪) (6) (৬) (4) 
ইহাদের অর্থ যথাক্রমে বিবৃত হইল-__ 


(১) দ্রব্য ও পদার্থ ( বস্ত ) এই উভয়ের সামান্য ও বিশেষ ফোগ। 

(২) বস্ত্র সামান্াাস্মক যোগ। 

(৩) বস্তর বিশেষাজ্মক যোগ । 

(৪) অতীত ও অনাগত বস্তুকে উপেক্ষা করিয়! কাধ্যকর্তী যখন 
বর্তমান মানিয়া চলেন । 

(৫) বহু পর্যায়ে ( শব্দান্তরে ) একটি মাত্র অর্থের গ্রাহক । 

(৬) বস্ত্র পর্য্যায়তেদে অর্থের বিভেদ কারক। 

(৭) ম্বকীয় কাধ্য নিষ্পন্নকারক--“বস্তই প্রকৃত বস্তবাচিক” এই 
মতের গ্রাহক। . 


১৫৮ দর্শশপরিচয় 


পূর্ব্বোন্ত সাতটি নয় আবাঁর “দ্ব্যার্থিক” ও 'পর্ধ্যায়ার্থিক* এই উভয়- 
বিধ অর্থ-সমম্বয়ে সাধিত হয় এবং উহার! পরস্পর বিরুদ্ধ-ভাঁবাঁপন্ন হইলেও 
মিলিত হয় ও জৈনদর্শনের জটিলতম তত্বের বিশ্লেষণে প্রভূত সাহায্য 
করে। নিয়চক্রসার”” শম্যাদবাদ্রত্বাকর! প্রভৃতি গ্রন্থে নয়ের বিশেষ বর্ণন 
আছে। 

প্রমাণ কি? জৈনদার্শনিকগণ 'দর্শনতত্বগুলির বিচাঁর করিয়া চাঁরিটি 
বিষয়ের দিক দিয়া অতীব সুঙ্মভাবে এই প্রমাণের পরীক্ষা করিয়াছেন_- 
»ম। প্রমাণের লক্ষণ, ২ম । প্রমাণের সংখ্যা, ওয় । প্রমাণের বিষয়, 
৪র্থ। প্রমাণের ফল। ইহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিয়ে বিবৃত হইল-_ 

১ম। প্রমাণের লক্ষণ_-জৈনমতে, 


“স্থধপূর্বার্থব্যবসায়াত্মকং জ্ঞানং প্রমাণম্‌।” 
_-পিরীক্ষামুখম্‌।” 


_ম্ব অর্থে আত্ম! ও অপূর্কার্থ অর্থে ধিনি জানিতে চান তিনি যাহা 
অবগত, নন_-এই দুইটি বিষয়ের নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানই প্রমাণ পদধাঁচ্য। 
জৈন দার্শনিকেরা প্রনাণ-লক্ষণ নির্দেশ করিয়া তাই বলিয়াছেন, প্রমাণ 
(ক) জঞান-স্বরূপ (খ) নিশ্চয়াত্মক ও (গ) আত্মা ও আত্মার অতিরিক্ত 
বাহ্‌-পদার্থসমুহের প্রকাশক । (ক) প্রমাণ জ্ঞান স্বরূপ কিসে? 

পহিতাঁহিত প্রাঞ্তিপরিহার সমর্থং হি প্রমাণম্‌ 
ততো জানমেবতৎ |” 7 
-_পপরীক্ষামুখম্‌ ।” 

_-ইষ্টলাঁত করাইতে ও অনি নিবারিত করিতে সমর্থ বপিয়। প্রমাণ 

জান-স্বরূপ । জ্ঞানের ছ্বারায়ই ইষ্ট লাভ হয় ও অিত বা অনিষ্ট নিবারণ 


আহত বা জৈন দর্শন ৃ ১৫৯ 


করিতে পারাযায়। (খ) প্রমাণ নিশ্যয়াত্ক কেন? জৈন দার্শনিকেরা 
বলেন, প্রমাণ জ্ঞান-স্বরূপ হইলেও সকল জ্ঞানই প্রমাণ নহে। 

“তনিশ্চয়াত্মকং স্মারোপবিরু্ধত্বাদন্ুমীনব্”-_“পরীক্ষামুখম্”। 

প্রমাণ নিশ্চয়াত্মক-জ্ঞান, কারণ, অনুমানের ন্যায় ইহা সমারোপ 
বিরোধী । সমীরোপ অর্থে মিথ্যাঙ্ঞান বুঝায় । জ্ঞানের বিষয় অযথার্থরূপে 
জানার নাম সমারৌগ | সমাঁরোপ তিনটি__বিপর্যায়, সংশয় ও অনধ্যবসায়। 
থস্থর একদেশ (45920) বিচারের নাঁম বিপধ্যয় ; বস্তুর নান! প্রকার অংশ 
বা ভাব অন্ুপারে সাদৃশ হেতু ঘে সন্দেহ জন্মে তাহাই সংশয় এবং এক বস্ত- 
বিষয়ে আসক্তচিত্ত থাকার দকণ অন্থ বস্ত-বিষয়ের প্রকৃত জ্ঞানের অভাবের 
নাম অনধ্যবসাঁয়। জৈন মতে উক্ত প্রকৃত জ্ঞান, যাহা উল্লিখিত তিন প্রকার 
িখাজ্ঞানাত্মক সমারোপের বিরোধী তাহাই নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান, তাহাই " 
প্রমাণ। (গ) প্রমাণই অর্থবোধক প্রমাণের দ্বারাই অর্থবোধ ঘটে। 
'মান্মার স্বরূপ এবং অনাত্মা, অর্থাৎ আত্মা ও জ্ঞাতা হইতে পৃথক, “পর” 
অর্থাৎ জড় ও চেতন সমুদয় পদার্থ নিচয়ের প্রকৃত তথ, প্রমাণের দ্বারায়ই 
জানিতে পারা যায়। তাই বলা হইয়াছে, আত্মা ও অনাত্রার অতিরিক্ত 
পদার্থ নিচয়ের প্রকাঁশকই প্রমাণ । 

২য়। প্রমাণের সংখ্যা জৈন দীর্শনিকের মতে প্রমাণের সংখ্যা দুইটি, 
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ, যথা” 

“তদদ্বিভেদং প্রত্যক্ষং চ পর্যেক্ষং চ।” 
| __প্রমাণনয়তত্বালোকালক্বার, ২১ সুত্র। 

প্রত্যক্ষ ও পক্রাক্ষ প্রমাণ-জ্ঞানের আবার প্রকার ভেদ বর্তমান, বখা- 
প্রত্যক্ষ জ্ঞান বারা পদার্থের বৈশিষ্ট্য সকল স্থুম্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়-__ 
ইহাঁও আবার সাংব্যবহারিক ও পাঁরমার্থিক ভেদে দ্বিবিধ | সাঁংব্যব- 


১৬০ দর্শনপরিচয় 


হারিক জ্ঞান দুই প্রকার--একটি ইন্দ্রিয় নিমিত্তক-_ অর্থাৎ ইন্জরিয় ও মনের 
সাহচর্ধ্যে জাত এবং স্পর্শ, রসন, প্রাণ, চক্ষু ও শ্রোত্র এই পঞ্চেক্দ্িয-ভেদে 
পাঁচটি; অপরটি মনোনিমিত্তক বা অনি্্িয় (মন ) অর্থাৎ মন হইতে 
উৎপন্ন স্থখ এবং ছুঃখাদ্ির জঞান। পাঁরমার্থিক জ্ঞান, বিকল ও সকল 
ভেদে দ্বিবিধ-বিকল জ্ঞান একদেশ প্রত্যক্ষ ও অসম্পূর্ণ পদার্থের 
পরিচ্ছেদকে এবং অবধি ও মনংপর্ধযয় ভেদে ছুই প্রকার, অবধি * সুল 





পপপপাশপিপিপিলিশাপপশীা 
পাশপাশি াপাপপাস্পাশ পট পপি পাপপ্পাশাাটশপশাািপাপপপিপপপ্পাপী পাপা 


১। অবধি-__ অর্থাৎ, অবধ-জ্ঞানও আবার দেশাবধি, পরমাবধি ও সর্ব্ধাবধি ভেদে 
জিবিধ ; দেশাবধিরও ছয়টি প্রকার-ভেদ বর্তমান এবং প্রত্যেক প্রকার-ভেদেরও কতিপয় 
বিভাগ আছে--বাহুল্য ভয়ে সে সমুদয় অতীব সংন্ষেপে নিষ়্ে লিখিত হইল, যথা-_ 


রা (অবধ জ্ঞান) 
দেশাবধি পরমাবধি সর্বাঁবধি 


মোক্ষগামী ব্যক্তি নিচয়ের 


ৃঁ উক্ত জান জন্মে। 
৬ ৮২ শু 6 ৫ ত্ 


| [১ ॥ [ ৃ | 
অনুগামী অনম্ুগামী বর্ধমান হেয়মান অবস্থিত অনবস্থিত 
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ূ | | 
্ষত্রাহগারী ভয়ান্থগামী উভয়ান্থগামী 


| | 
ক্ষেত্র হইতে ক্েত্রাস্্বরে পূর্বাপর উক্ত উভয়বিধ 
যাইবার জান জন্ম পরিজ্ঞতা জান 


আহত, বা জৈন দর্শন ১৬১ 


ইন্দিয়ের অনধিগম্য পদার্থ-তত্ব হইতে প্রত্যক্ষ হয়_-যেমন, পৃথিবী, জল 
অগ্নি, পবন, অন্ধকার, ছায়। প্রভৃতি এবং মনংপর্য্যায় পরচিত্তের ব্যাপার 
হইতে উপলব্ধি করিতে পারা যায়-ইহাও আবার খাভুমতি (17061851106) 
ও বিপুলমতি (1856105 ) ভেদে দ্বিবিধ ; মকল-জ্জান, অর্থাৎ কেবল-জ্ঞান 
বা মর্বজ্ঞত্ব, সর্বদেশ প্রত্যক্ষ এবং ইহার দ্বারা ভূত, ভবিষ্তৎ ও বর্ধমান 
সকলই প্রত্যক্ষ হয়। 

গরোক্ষ-জ্ঞান, প্রত্যক্ষ-জ্ঞান অপেক্ষা অস্পষ্ট এবং স্মরণ, প্রত্যভিজ্ঞান, 
তক বা উহা, অনুমান ও আগম ভেদে পাঁচ গ্রকার। ইহার মধ্যে 
গ্রত্যভিজ্ঞান অনুভব ও স্মৃতির সাহাঁব্যে উৎপন্ন এবং সংকলদাত্মক-জ্ঞান, 
অর্থাৎ জাতি ও সামান্টের জ্ঞান তির্যযক্-সাঁমান্য ও উদ্ধত।-লামান্ ভেদে 
ছিবিধ ; আগম-জ্ঞান অর্থে শব্দ ও আপগ্তবাক্য বা অর্থত, বাঁক্যময় জৈনবেদ 
বুঝার_ইহাকে মতসুৎ-জ্ঞান১ বা শান্ত্রজ্ঞানও বলে। 

৩। প্রমাণের বিষয়__জৈন দর্শন মতে বস্তব সকল সামান্ত ও বিশেষ এই 
উভয় ভাঁবাত্বক, যথা--“তশ্য বিষয়ঃ সামান্বিশেধাগ্যনেকান্তত্মকং বস্ত।৮__ 
সামান্য ও বিশেষাদি অনেকান্ত বস্তই প্রমাণের বিষয়। বস্তর ভাবকে “মস্ত? 
বলে-বস্ত সকল অনেক ভাবের আয়, এজন্ত বস্তু অনেকান্ত ; সামান্ত 
বিশেষাঁদি অনেকান্ত বস্তবাদকে “অনেকান্তবাঁদ/ বলে। জৈন দার্শনিকেরা 
বলেন, বস্ত্র সাঁমান্ত ও বিশেষ ভাঁব উভয়ই সত্য--ইহাই প্রমাণের বিষয় | 

৪। প্রমাণের ফল-_ প্রমাণের দ্বারা যাহা কিছু সংসিদ্ধ হয় তাহাই 
গ্রমাণ-ফল--“যৎ্ প্রমাণেন প্রসাধ্যতে তদস্য ফলম্‌।” 

প্রমাণ ফলের দুই রূপ, একটি ইহার “অনস্তর-ফল” আর একটি ইহার 


(১) মত্সৎ-জঞান বা শাহ্ব-জ্ঞান ইন্দ্রিয় ও মন হইতে উতৎপন। 
১১ 
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পরস্পরা-ফল+ ; অজ্ঞান-নিবৃত্তি সকল প্রকার প্রমাঁণেরই অনস্তর-ফল? এবং 
মহান পুরুষের পরম.পদ প্রাপ্তি-হেতু সকল বিষয়ে ওদাঁসীন্য কেবল-জ্ঞানের 
পরস্পরা-ফল | স্পৃহনীয় পদার্থ লাভ ও অপ্রিয় পদার্থ পরিহার কবিবাঁর ইচ্ছা, 
অন্তান্ত বিষয়ে উপেক্ষা-বুদ্ধি অপরাপর গ্রমাণ-জ্ঞানের পরস্পরা-ফল। 

জৈন বা অর্থত, দর্শনের আর কয়েকটি মাত্র মূল-তত্বের বিবৃতির অব- 
তাঁরণা করিয়া জৈন দর্শনের বক্ষ্যমাঁণ সাঁরসঙ্কলন সংক্ষেপে সমাপ্ত হইল। 

অর্থতগণ পরমাণুবাঁদ ্বীকাঁর করেন, তীহারা বলেন-__-পরম-অণু 
অবিভাঁগপরিচ্ছেদ | তাহার ছুইটি রূপ, চৈতন্য ও জড়; চৈতন্যের পরমাণু 
আত্মা ও জড়ের পরমাণু পুর্গল+ যথ্া__ | 


“পরমাণুভিরাবদ্ধাঃ সর্ববদেহা সহেক্িয়ৈঃ 1৮ 
7 -_“দর্ববসিদ্ধান্তসংগ্রহ ॥ 


সকল দেহ ( ইন্জরিয়যুক্ত ) পরমাণু দ্বারা গঠিত। এই পরম-অণুকে 
তাহার! “পু্গল” ও “আত্মা” এই উভয়বিধ সংজ্ঞ! দিয়াছেন এবং তাহারা 
বলেন ইহার পরিস্থিতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে ধর্মীধর্মের উপর । 

দেহ ও তাহার আবরণ সম্বন্ধে অহত.গণ বলেন_-আত্মার সহিত 
পুদগলেবও পরমাণুর যে যোগ তাহাই কর্্ম। কর্ম্মই আত্মার আবরণ এবং 
কর্মের আবরণ দেহ ; কাঁজেই, দেহই খন কর্মের আবরণ, আর কিছুই-_ 
কোন প্রকার বন্ত্রাদি আবার সেই দেহের আবরণ হইতে পারে না। 
অপিচ, যদ্দি বস্ত্রাদি দেহের আবরণ হিসাঁবে ধরা বায়, তাহা হইলে 
বন্ত্রাদিরও আবার অন্ত আবরণ আছে ধরিয়া লইতে হইবে--আ'র 
এবম্প্রকারে অবশেষে আবরণের শেষ কিছুই থু"জিয়া পাওয়া যাইবে না। 
এই অবস্থাই স্যায়দর্শনের “হেত্বাভাদ” (1180 )-_পাশ্চাত্ব দর্শনে 
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ইহাকে বলে) 0০ 10৫109] 91180% 01৪1601955105 10 10010180108 
জৈনেরা তাই বলেন, সর্ধদা উলঙ্গ থাঁক, আত্মার তত্ব লইতে ব্যস্ত থাক__ 
দেহের জন্য বাঁ দেহ লইয়া অহেতুক সময়ক্ষেপ করিও না) দেহের জন্ত 
স্বেচ্ছায় গাত্র-মার্জন, প্রসাধন, গ্নীন প্রভৃতি কোন উপকরণই করিবে না। 
অর্থত্গণ আত্মার মুক্তি অর্থে পূর্ণ-জঞান এবং বন্ধন অর্থে কর্মজদেহের 
নিখিল-বস্ত-বিষয়ে প্রকৃষ্ট জ্ঞানের অভাবকে্ বৌঁঝেন। তাই পসর্ধ-সিদধান্ত- 
সংগ্রহ গ্রন্থে আমরা পাই, অর্থতগণের মতে আদর্শ জগৎগুরু তিনিই, 
ধিনি-- 
«প্রাণিজীতমহিংসন্তো! মনৌবাক্কায়কর্মভিঃ | 
দিগন্থরাশ্রক্ত্যেব যোগিনো ব্র্ষচারিণ: ॥ 
মুনয়ো নির্মলাশুদধা গ্রণতাধৌধভেদিনঃ) | 
তদীয় মন্ত্রফলদো৷ মোক্ষমার্গ ব্যবস্থিতঃ | 
সর্ব্ৈবিশ্বীসনীয়ঃ স্যাম্‌ স সর্বজ্ঞ জগদগুরু ॥» 


“অন্তাম্‌ নমঃ 1” 


১। প্রণতাধৌধভেদিন:, প্রণত ব্যক্তিদিগের পাপ ধোঁত করেন ধাঁহারা-_1105 
+1)0 0০0৭ 000 0617, 00656 07001501606 50111009] (92010679, 
06500) 0061] 5105. 


৫ 


০নবীজ্বে দর্পন 

বৌদ্ধাদ্শনের প্রবর্তক ভগবান বুদ্ধ স্বয়ং, তাই তাহার দর্শন আদর্শ- 
স্থানীয়। অতীব শান্তিময় পরমেষ্টীদেব বুদ্ধবিগ্রহ পরিগ্রহ কৰিলে চরাঁচর 
অখিল জগৎ মোহিত হয়।” ভগবান বুদ্ধ ঝিষুর নবম অবতার। “কারণ্য 
মাতদডে জীবের দুঃখে বিগলিত হইয়া, তাহা! নিরাকরণ উদ্দেশে 

“কেশব ধৃত, ুদ্ধশরীর।” 
. শ্রীভগবান বুদ্ধ-শরীর পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। 

বৌদ্ধদশন নাস্তিক দর্শন, বৌদ্ধা্শন বেদ-নিনায় পূর্ণ, বৌদ্ধাদ্শন শূণা- 
বাদী, বৌদ্ধদর্শনে তক্তি বা ভক্তিপাত্রের একান্ত অভাব প্রভৃতি অনেক 
অভিযৌগই শুনিতে পাওয়া বায়। কিন্তু বিশেষ ধীর-ভাবে গৌতম বুদের 
প্রকূত ধর্ম ও তাহার প্রবর্তিত দর্শন-শান্ত্র আলোচনা করিলে বেশ স্পষ্টই 
প্রতীয়মান হয়, এতগুলি বে,অভিযোগ তাহার মূলে ত্যের লেশমাত্র নাইি। 
বৌদ্ধদর্শনের বিকৃত বা একদেশ দর্শনই উক্তরূপ অভিযোগকারী পণ্ডিত- 
মণ্ডলীর ভ্রম প্রমাদ। তথাঃ বিরুদ্ধ সমালোচনার প্রধানতম কারণ। বস্তুতঃ, 
বৌদ্ধাদর্শন অতীব উচ্চ-স্তরের আধ্যদর্শন সমূহের মধ্যে অন্যতম। “বিনয় পিটক 
পাঠে যে বৌদ্ধাচার ব! বিনয়ের বিষয় অবগত হইতে পারা যায় তাহা বেদপন্থী 
দিগের ধর্মচাঁর ভিন্ন নৃতন কিছুই নয়_-সকল গুলিই দেখিতে পাওয়া 
যাঁয় আর্ধ্য-আচার অন্ুরণ করিয়। চলিয়াঁছে-_বুদ্ধদেব গ্রোঁক্ত যাবতীয় 
ভিক্ষুধর্মের নিয়মাদি, যাহা (প্রাতিমোক্ষ” নামক গ্রন্থে বিবৃত ও সংগৃীতঃ 
তৎসমূদ় মুখ্যত: বৈদিক আশ্রন-ধ্মের অন্থকরণেই বিছিত এবং উপদিষ্ট। 
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__সকল বিরোধের মধ্যে কয ও সমস্ত পার্থক্যের মধ্যে মিলন ভিক্ষা করিয়া 
ভিক্ষুশ্রেষ্ঠ বৃদ্ব-ভগবানের শ্রীপাদপন্মে শির নত করিয়া তাই লত:ই বলিতে 
ইচ্ছা করে-_. : 
“তোমার অমিত আতা রেখেছ উজ্জল করি 
্বর্ণপ্রস্থ এ ভারতভূমি | 
ধন্য শাক্য অবতার! 
প্রণমি তোমার প্দে-- 
পূর্ণ ব্রহ্ম তুমি ॥” 
বৌদ্ধদর্শন বলেন--জগতৎ ক্ষণভঙ্গুর, দেবতা স্ুগত। প্রত্যক্ষ ও অনুমান 
এই দ্বিবিধ প্রমাণ । দুঃখ, আয়তন, সমুদার ও মার্গ ত্রই চতুর্ধ্বিধ তত্ব। 
মার্গ-তত্ই মোক্ষ এবং বাহ্‌-বস্ত মাত্রই অলীক-মিথ্যা) শুধু বিজ্ঞানরূপ 
আত্মাই সত্য । ৃ 
জগতের সকল বস্ত্ুই ক্ষণিক-_ অর্থাৎ, প্রথম ক্ষণে তাহাদের উৎপত্তি হয় 
ও পরক্ষণে সে সকলই বিনষ্ট হয় এবং এ পর্যায়ে আত্মাও ক্ষণিক 
জ্ঞানরূপ। আত্মার প্রকৃতরূপ কিন্ত বিজ্ঞানময় ) ইহ নিত্য, অবিনাশী ও 
সত্যস্বরূপ । বৌদ্ধ দর্শন আরও বলেন, যতি ধর্মই শ্রেষ্ঠ ধন তাঁহার 
অঙ্গ সাতটি, যথা চম্শীসন, কমগ্ুলুঃ মণ্ডন, চীরধারণ, পূর্ববাহ ভোজন, 
সমূহাবস্থান ও রক্তবন্ত্র পরিধান । 
বৌদ্ধদর্শনের মূল কথা হইতেছে-_ 
_ পছুকৃখং ছুকথম্‌ সমুগ্লাদং 
ছুকৃখমন্‌ চ অতিক্কমং? 
আরিয়ঞ্চট্রাঠাজিকমাগ গং 
' ছুক্খুপসমগামিনং|৮ 


চে 


১৬৬ দর্শন পরিচয় 


-ভগবাঁন বুদ্ধ বলিলেন, (১) দুঃখ আছে, (২) দুঃখের কারণ আছে, 
(৩) ছুঃখের ধবংস আছে এবং (৪) দুঃখ ধ্বংসের উপায়ও আছে-_ছুঃখ, দুঃখ 
সকল, দুঃখ নিরোধ ও দুঃখ নিরোধের উপায় ম্ব্ূপ-_-আধ্য অষ্টাঙ্গিক-মার্গ 
179 0016 17191701610 040) অর্থাৎ, এই চতুরাধ্যসত্যের সম্যক- 
জ্ঞানই বুদ্ব-প্রোক্ত দর্শন-সিদ্ধান্ত। এক কথায়, দুঃখ-নিরোধের উপাঁয়ই 
আধ্য-অষ্টাঙ্গিক-মার্গ ; ছুঃখকে যেমন করিয়া হউক নির্মল করিতে হইবে, 
ইহাই বৌদ্ধদর্শনের গোড়ার কথা । কেমন করিয়া দুঃখ বিনষ্ট হইবে? 
বুদ্ধদেব বলিলেন__ 


“্যথাহি মূলে অন্ুপঙ্গবে দল্হে 
ছিন্নোপি ককৃথো পুনদেব রুহতি, 
এবগ্সিতঙ্কা সয়ে অন্হতে 
নিব্বত্ততি দুক্খমিদং পুনপ, পুনস্তি ॥৮ 


--মূল উৎপাটন না করিলে ছিন্নরুহ যেমন পুনঃ বর্দিত হয় তৃষ্ণানুসয় 
বিনষ্ট না হইলে দুঃখও তেমনই পুনঃ পুনঃ উৎপন্গ হয় । দুংখকে বিনষ্ট করিতে 
হইলে তৃষ্ণাস্থুময় বিনষ্ট করিতে হুইবে। তৃষ্ণানছসয় কেমন করিয়া বিনষ্ট 
হয়? ভগবান বুদ্ধ অনুশাসন দ্িলেন_- : 

১। প্নর্বপপসদ্‌ অকরণম্__সর্বপাঁপের অকরণ অর্থাৎ_“শীল” 

২। পকুসলসস্‌ উপসম্পদা”-_কুশল সম্পাঁদন, অর্থাৎ_-"সমীধি” 

৩। “সচিত্ব পরিষোদপনং”__নিজ চিত্ত পরিশুদ্বকরণ, অর্থাৎ 

স্পপ্প্রজ্ঞাগ 

--"এতং বুদ্ধদুসাস**"- ইহাই বুদ্ধের অনুশাসন । 
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প্রথমে চিত্ত পরিশুদ্ধ করিতে হইবে । মন শুদ্ধ না হইলে সকলই “তন্ষে 
ঘি ঢালার” মত হইবে । তাই বুদ্ধদেব বলিতেছেন__ 
«মনোপুব্বঙ্গম! ধন্মা মনোসেট্ঠ! মনোময়া । 
মনসা চ পছুট্ঠেন ভাসতি বা করোতি বা। 
ততো নং দুকৃখমন্থেতি চক্কং ব বহতো পদং ॥১1৮--“বন্দ্পাদ।” 
_মনই ধর্ম্সমূহের পূর্ব্গামী, মনই ধর্মসমূহের শ্রেষ্ঠ এবং ধর্ম মন 
হইতেই উৎপন্ন । যদি কেহ দুধিতান্তঃকরণে কথা কহে বাঁ কাধ্য করে, 
তিবে চক্র যেমন ভারবাহী ব্লীবর্দের পদচিহ্ন অনুসরণ করে, দুঃখও 
তাহাকে সেইরূপ অনুনরণ করে। চিত্ত, মন ও বিজ্ঞান, এ তিনটি 
একার্থবোধক-_ইহাই বুদ্ধদেবের উপদেশ । 
আর্য অষ্টাঙ্গিকমাঁ্গ তিনটি স্বন্ধে বিভক্ত, যথা 
প্রথম স্বন্ধ--প্রজ্ঞা, ইহাই অবিগ্যা বিনাশকারী ; “অভিধর্থে ইহা 
সাত খণ্ডে সংগৃহীত । 
দ্বিতীয় স্বন্ব-_শীল, ইহাই স্বভাব, সংযম ও বিধিনিষেধ ) “বিনয়ে?, 
ইহা তিন খণ্ডে সংগৃহীত । 
তৃতীয় স্বন্ব-সমাঁধি অর্থাৎ ধ্যান, সমাধি, ধারণাদি দ্বার! চিন্তকে 
সংস্কৃত করিতে হইবে কিরূপে তদ্বিষয়ক ; “সত্রে ইহা 
পাঁচ খণ্ডে সংগৃহীত। 
( ক) প্রজ্ঞার অন্তর্গত দুইটি-_সম্যক-দৃষ্টি ও সম্যক-স্কল্প। চাঁরিটি আর্ধ্য" 
সত্যের জ্ঞানই সম্যক দৃষ্টি, ইহা অন্তি-নান্তির অতীত-_ইহাই মাধ্যমিক 
দর্শন । নৈক্ষাম্য, অহিংসা ও অব্যাপাঁদ ভেদে সম্যক সক্কল্ ভ্রিবিধ। 


স্পা 





১। বিএ বিবির ও লনা এবং ং নয় নীতি, ইতি 'বিনয়' (41500106)। 


পপপপাদিশপীপতাশোশীশশ 





১৬৮ দর্শন পরিচয় 


(খ) শীলের অন্তত তিনটি-_সম্যক-বাক্য, সম্যক-কর্খাস্ত ও সম্যক- 
জীবিকা । সম্যক বাক্য অর্থে সত্য-বাক্য বুঝাঁয়, মিথ্যাবাক্য ! 
ইহারই বিপরীত অর্থজ্ঞাপক । সম্যক-কর্মাস্ত মিথ্যা-কর্োরং 
বিপরীতার্থক । জম্যক-ভীবিকা বৰ! বাণিজ্য মিথ্যাজী বিকার, 
. বিপরীভার্থজাঁপক । জীবিকা বিশুদ্ধির নাম সম্াক-অজীব। 

| (গ) সমাধির অন্তর্গত তিনটি-_সমাক ব্যায়াম অর্থাৎ দু উৎসাহ) 

_ সম্যক-ম্বতি*। ইহা যোগাভ্যাসের অস্ত নাম এবং সম্যক- বি অর্থাৎ 


পপি পাপা পিশপীপাীাা পিটিশ টিশিস্পটি টিটি 





১। মিথ্যা-বাক্য চতুরির্বধ, যথা-_১ম। ধারার অর্থাৎ সত্য হা গোপি দি মিথ্যা 
রচনা; বর পিশুনবাক্য অর্থাৎ মিথ 'লাগান' ; ৩ম । পৌরষ-বাঁকা ত:. কর্কশ 
কথা ; গর্থ। বৃথা গল্প অর্থাৎ সম্প্রলাপ, 'আধাটে গল্প' ইত্যাদি । ১ 

২1 মিথ্যাকর্শ জিবিধ, ষথা-_১। প্রাণীহতা। ; ২য়। পরস্থাপহরণ ; ওয় শি. রং 
কামাচরণ। এগুলির বিপরীত কার্ধযই সম্যক-কর্ম্,, যথা-_দয়!, ভিক্ষা ও ব্য 

৩। মিথ্যা-জীবিকা দশবিধ, যথা--মৎস্ত, মাংস, প্রাণি, অন্তর ও বিষ এই পা 
প্রকার ব্যবসায় ; চিকিৎসা-বিগ্ভা, বাস্ত-বিদ্যা অর্থাৎ পৌরহিত্য, মুষিক-বিদ্ধা। অর্থাৎ 

নষ্টকারী বিদ্ধা ও জ্যোতিষবিদ্তা! এই চারি প্রকার বিদ্যা! সম্বন্ধীয় ব্যবসায় এবং উৎকোচ 
ইত্যাদি গ্রহণ। 

৪ । সম্যক-ব্যায়াম চারি প্রকার, যথা--১ম। উৎপন্ন পাপের বিনাশ ; ২য়। 
অন্ুৎ্পন্ত-পাঁপের অনুতৎ্পাদন ব| উৎপত্তি নিবারণ; ওয়। উৎপন্ন-পুণোর (কুশল ) 
সংরক্ষণ ও সংবদ্ধন ; তর্থ। অনুৎপন্ন-পুণ্যের উৎপাদনের জন্য অধ্যবসায় হওয়া । 

*। সম্যক-ম্মৃতি চারিটি ভাগে বিভজ, যখ|__১ম। কার-দর্শন, অর্থাৎ আঁদন 
ইত্যাদি। ২য়। বেদনাদর্শন, অর্থাৎ ছুঃখ ইত্যাদি । আম । চি্দর্শন, অর্থাৎ আশক্তি 
ইত্যাদি । ৪র্থ। ধর্মদাশন ॥ ধর্দরদর্শন জ্ঞানাত্ফ-_কামেচ্ছা, দ্বেষ, আলম্ত, জড়তা, 
দধতা, কুকৃতা (কুকাজ করিবার ইচ্ছা) এবং সংশয় এই সপ্ত.বিধ অভিধর্মূ-বিরক্ধ 
চিতন্ত-মল বর্ধমান আছে কিনা, উৎপন্ন হইল, কি উৎপন্ন না হইল, এই সকলেন জ্ঞান | 


বৌদ্ধ দর্শন ১৬৯ 


ধ্যান, ইহাঁর অঙ্গ পাঁচটি, যথা-বিতর্ক, বিচাঁর প্রীতি, স্থখ ও 

একাগ্রতা । 

গৌতম বুদ্ধ নিজে কোন গ্রন্থই রচনা করেন নাঁই। বেদ যেমন 
ধযিদিগের বাঁক্যে পরিস্ফুট, অর্থাৎ শ্রুতির স্যায়, বুদ্ধদ্নেবের বাক্যও মুখে 
মুথে রক্ষিত হুইয়াছিল। যথা *্ধর্্মপদের স্ুখবগ.গে* আমরা পাই বুদ্ধ 
ভগবানের মুখ-নিংহ্ছত বাণী-- . 


“আরোগ্য পরম! লাভা সন্থটৃঠি পরমং ধনং। 
বিস্সাস পরমা ঞাঁতী নিব্বীণং পরমং স্থুথং ॥” 
--ধর্মপদ, সুখবগ গো? ৮ম সুত্র । 


_ রোগশূন্যতা বা স্বাস্থ্যই পরম লাভ, 
সন্থষ্টি বা সম্ভোষই পরম ধন, 
বিশ্বাসই পরম জ্ঞাতি (উত্তম আত্মীয়), 
নির্বাণই পরম স্থখ-_ইত্যাদি__ 


আবার উক্ত কারণেই যুগভেদে ও দেশভেদে বৌদ্ধ দর্শনের ব্যাখ্যা বৌদ্ধ- 
ধর্মের স্তাঁয় নাঁনাঁজাতিয় লোকের মধ্যে বুদ্ধদেবের পরিনির্বাণ লাভের পর 
নানাপ্রকাঁর মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে । এই সকল বিভিন্ন দেশবাসী 
বৌদ্ধমতাঁবলন্বী শ্রমণদিগের মধ্যে কাহার যে প্রকৃত “বুদ্ধমত” যে মত 
স্বয়ং বুদ্ধদেব প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা নিরুপণ করা অতীব কঠিন। 
পূর্বেই উত্ত হইয়াছে গৌতন বুদ্ধর কোন গ্রস্থই রচনা করেন নাই, এবং 
এমনও কিছু আজ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হয় নাই থে কোন একটি গ্রন্থ বিশেষই 
বু্ধদর্শনের আদি গ্রন্থ--তবে যতটা প্রমাণ পাওয়া! গিয়াছে তাহাতে 


_ বৌদ্বশান্ত্র নিচয়ের মধ্যে *পালিপিট কই”১ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। পাবি- 

_পিটক তিন শ্রেণীতে বিভক্ত যথা স্থও (ত্র বা স্ত্রান্ত), বিনয় ও 
অভিধর্মা (অভিধরন্ম দার্শনিক চিন্তার অনুকূল ধর্মবিষয়ক তন্ব)) ইহা 
সাধারণ ভাবে ত্রিপিঠক নামেও পরিচিত। অথকথা ( অর্থকথা ) 
বদ্ধঘোষ প্রণীত জ্ঞানোদয়, অর্থক্থার অন্থবাদ প্রভৃতি উক্ত ত্রিপিটকের 
কয়েকটি ব্যাখ্যা পুস্তকও পাওয়া যাঁয়। পালিপিটকে থে গকল উক্তি 
আছে তাহাই ভগবান গৌতম বুদ্ধের নিজের উত্ভি, বৌদ্ধদার্শনিকগণ 
ইহাই মনে করেন। এই প্রাচীন ও মৌলিক গ্রন্থে উল্লেখ আছে বুদ্ধ 
বোধিবৃক্ষতলে বসিয়া সমু হইবার পূর্বের ছুঃখ, ছুঃখ সকল ও দুঃখ 
নিরোধ বা নিরাকরণের উপায়গুলিও অনুভব করিয়াছিলেন এবং এ 
সন্ধে, তাহার উক্তি জগতে প্রচার করিয়া মীনবকল্যাণ-কামনায় তাহার 
্রবন্তিত নধ্যপথৎ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। বুদ্ধদেব এইরূপে নিজ 
উক্তিতে সংসাঁর উৎপত্তির হেতু, জগতের সমুদীয় কাঁ্যকারণভাঁব বিষদ- 
ভাবে বর্ণন করিয়াছেন, যথা-_ 


১1 পালি ভাষায় লিখিত 1পটক, অথাৎ পেটি বাঁ »শাপি, আধার ও আধেয়ের 
অভেদে ব্যবহৃত । 

২। 'মধ্যপথ' বা মাধ্যমিক দর্শনই সর্ধবপ্রথমে উদ্ভাবিত। কালে বৌদ্ধধর্ম আরও 
তিন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছিল, যখ!--যোগাচার, সৌত্রান্তিক ও বৈভাঁষিক | মাধ্যমিক 
দর্শন মতে জগৎ শুনাতার বিবর্ত-বিশেব এবং তাহার শেষ পরিণাম শুন্যতা বা মহাশুন্য । 
এই অবাঙ.-মানল-গোচর মঙ্াশুষ্ের ধ্যান করিতে করিতেই নিব্বাণ লাভ ঘটে ; কেন না, 
উক্তরূপ চিন্তার ফলেই জীবাজ্া! মহান-ছুঃখ-্বক্ষ-_শোক, তাপ, জরা, মরণ ইত্যাদি 
হইতে পরিত্রাণ লাত করে ও মহীশৃন্করূপ আদি কারণে নিমগ্ন হইয়া যার়। 


বৌদ্ধ দর্শন ১৭১ 


ভগবান বুদ্ধদেব অনুভূত ছুঃখের হেতুবাদ 
(0175 01781 01 0885861010, ) 


রি ১ম অবিদ্যা ( অর্থাৎ) অজ্ঞান _- 1601900911101), 
্ এ ভা. [57100181100 ) 
রি, 

চি 4৯]. 05 





২য-_-সংস্কার সকল (কর্ম) 


ওয়_বিজ্ঞান ( আত্মবোধ ) 





৪র্থ_নামরূপ (অর্থাৎ, মন ও শরীর) 


৫ম-_ষড়ায়তন (পঞ্চ ইক্জির়ের আয়তন, অর্থা্, কার্যযক্ষেত্র) 
-জড়জগত্ এবং মনের আয়তন 


উ 1১৮1১-৫)1৩ ৮15515 01867) 


রি _ভাবগৎ 
2 ৬ঠ--স্পর্শ 
| 
[৭ম বেদনা ( অর্থাৎ, বাহ পদার্থের উপলব্ধি) 
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১৭২ দর্শন পরিচয় 


উক্ত দ্বাদশটি তথ্যের নাম 'প্রতীত্য সমুৎপাঁদ?ঃ বা মহানিদান এবং 
“পালিপিটকণ” গ্রন্থে ইহাঁর যে ব্যাখ্যা আছে তাহাই প্রাচীনতম । উক্ত 
মহান-দুঃস্কন্ধের বাঁ 'দুঃখ-সকলের নিরোধেই নির্বাণ প্রাপ্তি ঘটে। 
নিরোধ কি? বুদ্ধদেব বপিতেছেন-__ 
“্যং কিঞ্চি সমুদয় ধন্মং সব্বন্তং নিরোধ ধন্মং |” 
-যাহা কিছু উৎপন্ন ধর্ম, সে সকল ধর্মের ধ্বংসও আছে-_দুঃথ 
উৎপন্ন ধর্ম, সৃতরাঁং তাঁহার ধ্বংসও আছে--ধ্বংসকে নিরোঁধ বলে। 
নির্বাণ কি? দুঃখের একান্ত অভাঁবই নির্বাণ। ভগবান বুদ্ধ 
বলিতেছেন-_-কাঁমাদিতৃষ্ণারৎ। দ্বেষের ও মোঁহের উচ্ছেদই নির্ববাণ_- 
1.6, 0116 ই 97-05015051006 06 1010151009119--]6 50706 06 
০0000001076 9011 056০9? 076 01002175090 €5:13661706- 
[৮008 1৩ 2058)6 001175 116. মহাস্থবির নাগসেন বলিতেছেন-_- 
নির্বাণই একান্ত মুখ, ইহা দুঃখহীন ক্রেশহীন,_যাহ! কিছু দুঃখ, যাহা! 
কিছু ক্লেশ, তাহা সাধনার পথে, অনুশীলনের পথে। | 
পরমার্থতঃ নির্বাণকেই দুঃখ নিরোধ আর্ধ্য-সত্য বলে, কারণ নির্ববাণে 
পৌছিলে তৃষণার একান্ত নিরোধ হয় দুঃখ আর কিছুই থাকে না। নির্বাণ 
লাভ করিলে বৌদ্ধ ভিক্ষুকের কি অবস্থা হয়? “রতন স্থত্তে আছে__ 
প্থীণং পুরাঁণং নবং নথি সম্ভব 
বিরন্তাচিত্তা আয়তিকে ভবস্মিং | 





পতিত পাস পাপা পালিত পীপাশিপীশিি শিপপীপিপপিপপপশিপিপীি শি পপি 


১। প্রতীত্য অর্থে প্রাপ্তি ও সমুৎপাদ অর্থে উৎপত্তি-_কারণাধীনে ভাবনিচয়ের 
উৎপত্তি--10679600671 01810811%, 

২। র্নপাদি পঞ্চ কাম্য বস্ত্র জন্য কামতৃষ্ণা, শাখত দৃষ্টি জনিত ভব-তৃষ্ণা ও গ্রভেদ 
জনিত বিস্তব-তৃষ্ণ | 


বৌদ্ধ দর্শন ১৭৩ 


তে খীনবীজা, অবিরূলিহি চ্ছন্দা 
নিব্বন্তি ধীর যথা*য়ং পদ্দীপে| ॥৮ 
শ* --১৪শ “রতন হত |” 

_তীহাদের প্রাচীন সংস্কীর সমূহ বিনষ্ট হয়, নৃতন সংস্কারের আর 
উৎপত্তি হয় না; পুনর্জন্ম তীহাদের রতি থাকেনা, তাহারা ক্সীণবীজ ও 
বিহত-ছন্দ হন--প্রদীপ যেমন নিভিয়া যায়, সেইরূপ তীহারা দেহত্যাগ 
করিয়া অন্বাদিশেষ নির্বাণ-ধাতুতে বিলীন হয়। 

তাই ভগবান বুদ্ধ বলিভেছেন-_- 

“মিঞ্চ ভিক্খু ইমং নাং 

সিততা তে লু মেস্সতি, ১০৪ 

ছেত্বা রাগঞ্চ দোষঞ্চ 

ততো নিব্বাণমেহিসি ॥” 

-_ভিকৃগুবগ.গ” ১০ম সুত্র । 
শণহে ভিক্ষু! এ দেহতরী করহ সেচন 

পাপবারি ভারাক্রান্ত যাহা অনুক্ষণ 
সেচন করিলে সেই সলিলের রাশি 
লঘু হ'য়ে দেহতরী উঠিবেক ভাসি, 
রাঁগদ্বেষাদিন শেষে করিয়া ছেদন 
চরমে লভিবে তুমি নির্ব্বীণ পরম।” 


কী 


 শনমে তস্স্‌ ভগবত অর্হতে। সম্মাসঘুদ্ধন্স 1” 


হাঁনবভ দর্পন 
রঃ 
ভারতীয় ভাব-দর্শন 


শরীমৎ শঙ্করাঁচার্্য আত্মদর্শন” লাঁভ করিয়া তাহার পরিচয় প্রদান 
করিয়া ক্তোত্র রচনা কৰিলেন_- 


দন সাংখ্যং ন শৈবং ন তত পঞ্চরা্রম, 
ন জৈনং মীমাঁংসকাদের্খ্তং বা। 

" বিশিষ্টানৃত্য। বিশুদ্ধাত্বকত্বাৎ 
তদেকোহ্বশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোহ্হম্‌ ৮ 


আমাকে (পরম-আত্সাকে ) সাংখ্য, শৈব, পঞ্চারাত্রাদিযোগ১ কিস্ষ 
জৈন, মীমাংন! প্রভৃতি কোনই দার্শনিক মতবাঁদ-মাত্র আশ্রয় করিয়! 
নিরূপন করা যায় না--কেবলমাত্র বিশেষরূপ অনুভব দ্বারাই আমার 
বিশুদ্ধাতআকত্ব (মানব মনে) প্রতীয়মান হয় এবং মহা-প্রলয়েরও পরে 
একা আমিই অবশিষ্ট থাকি-_-এই নিত্য ও শাশ্বত সর্ব-কল্যাণময় 
পরমাঁত্াই আমি। 

০.৮ খষিকুলতিলক ব্রন্মবিদ্‌ শ্বেতাশ্বতর তাহার প্রবর্তিত উপনিষদে উক্ত 
পরমাত্ব-তত্ব ব্যক্ত করিয়! সুত্র রচনা করিলেন 


১। বৈষ্ণব আগমোক্ পঞ্চরাত্রতত্ব বা জ্ঞানযোগ, যখা--গুরুতন্ব, মন্ত্রতত্ব, দেবতন্ 
ও ধ্যানতন্ব। ৃ 


মানবত দর্শন বা ভারতীয় ভাব দর্শন ১৭৫ 


“বেদানুমেতং পুরুষং মহা ্তং- 
মাঁরত্যবর্ণং তমসং পরস্তাৎ। 
ত্বমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি 
নান্যঃ পন্থা! বিদ্যতেহযনাঁয় ॥৮ 
--শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ, ৩য় অঃ ৮ম সুত্র । 


--অবিদ্যা বা অজ্ঞান তিমিরের পরপারে ব্রক্গধামে অবস্থিত, এই 
জ্যোঁতি্য পরম-পুরুষকে ( পরম-আঁত্মাকে ) আমি জাঁনি। ইহার স্বরূপ 
অবগত হইয়! জীব মৃত্যু-কবল হইতে মুক্তি পায়-_-জরা-মরণের অতীত হয়; 
হুইীকে ভাঁনা ভিন্ন ( পরম-পদ প্রাপ্তির ) অন্ত দ্বিতীয় উপায় নাই। 
মুনিশ্রেষ্ঠ যোগী যাজ্ঞবন্ক মুক্তির শ্রেষ্ঠ উপায় ব্যক্ত করিয়া নির্দেশ 
দিলেন_- | 


“অযন্ত পরমোধর্থ্ো বদ যোগেনাত্মদর্শনম্‌ ৮ 


_মুমুক্ষু ব্যক্তির স্বকীয় আত্মার প্রকৃত স্বরূপ সাক্ষাৎকাঁর-রূপ যে 
আত্মদর্শন+ তাহাই মুক্তির সাক্ষাৎ উপাঁয়--তাহাই সনাতন ধর্শের সারভূত 
চরম ও পরম ধর্ম । 

এমন বে পরমাত্মতত্ব, অনুভব ছারাই মানুষ তাহা উপলব্ধি করিতে 
পারে। কেবলমাত্র নানাবিধ দার্শনিক মতবাদ আশ্রয় করিলে বা 
তৎসমুদায় আয়ত্ব করিতে পারিলেই যে সে অনুভূতি আসে--সে প্রকৃত 
আত্মতত্ব লাভ হয় তাহা নহে; প্রকৃত দর্শন আবশ্তক। দর্শনং দর্শনং 
 প্রোজম-_ইহাই না দর্শনের প্রকষ্ট সংজ্ঞা! দর্শনশান্ত্র পাঠে পদার্ঘতত্বের 
স্বরূপ জ্ঞান লাভ করিতে পার! যায় খুবই সত্য কথা-_কিন্তু শুধুই কি 
দীর্শনিক মতবাদ সমূহ বুধিতে পারিলে বা সে সকল বিষয়ে পণ্ডিত 





১৭৬ দর্শন পরিচয় 


হইলেই দর্শনে জ্ঞান লাভ হয়--না নিগুঢ় দর্শন তত্বরাঁজির অবতারণা 
করিয়! বাগবিতগার আশ্রয় লইয়া তর্ক ও যুক্তির সাহায্যে প্রতিপক্ষকে 
বিচারে একান্ত ভাবে পরাস্ত করিয়! স্বীয় দার্শনিক সিদ্ধান্তের বিশেষত্ব 
বা শ্রেটত্ব প্রতিষ্ঠাপিত করিতে পাঙিলেই প্রকৃত দর্শনজ্ঞীন লাভ হইয়াছে 
বুঝিতে হইবে? এত সহজে দদর্শন* হয় না_“সে বড় কঠিন ঠাই, গুরু- 
শিল্ে দেখা নাই!” চাই অন্গভব করিবার শক্তি এবং এ অনুভূতি 
সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত--প্রকৃত অনুভূতি তত্বজ্ঞান হইতে জন্মে এবং 
অনুভূতির উন্মেষেই “দর্শন লাভ ঘটে । তত্বজ্ঞান কিসে জন্মে? 'জ্ঞানাং 
পরতরং নহি”-_ইহা শাস্ত্বাক্য ; গীতীয় শ্রীভগবান বলিয়াছেন-- 


“তদ্বিদ্ধি প্রণিপাঁতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়!। 
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞনিনস্তত্বদশিন: 0৮ 
--গীতী]১ ৪র্থ অঃ ৩৪ম শ্লৌক। 
_তন্বদশিগণে তুমি প্রণিপাতি করি 


সেবা কর তাঁহাদের আজ্ঞা! শিরে ধরি ১ 
জিজ্ঞাস সন্দেহ বত অন্তরে উদয় 
তত্ব (জ্ঞান ) উপদেশ তাঁরা দ্রিবেন নিশ্চয়” 
--পস্থধাকর? গীতা ] 
তত্বজ্ঞান লাভ হইলে কি হয়? শ্রীভগবান বলিলেন-_- 


“বখৈধাংলি সমিদ্ধোহগ্সি ভম্মসাৎ কুরুতেহজ্জুন। 
জ্ঞানাগি সর্ববকর্মীনি ভন্মসাঁৎ কুরুতে তথা ॥ 
নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্র মিহবি্যতে | 
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধিঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥ 


মানবত দর্শন বাঁ ভারতীয় ভাব দর্শন ১৭৭ 


রদ্ধাবান্‌ লভতে জ্ঞানং তৎপর; সংযতেক্টরিয়ঃ 
জ্ঞানং লব্ধ। পরাং শান্তিমচিরেণা ধিগচ্ছতি ॥” র 
--গীতা) ৪র্থ অঃ ৩৭-৩০শ শ্লোক। 
-প্জ্লন্ত অনণ যথা কাষ্ঠ করে ক্র, 
জ্ঞানানলে সর্ব কর্ম তন্মীভূত হয়। 7 
পবিত্র কিছুই নাই জ্ঞানের সমান, 1 
কর্ম-যোগী যথা কাঁলে পাঁন আত্মজ্ঞান। 
শরদ্ধাবান্‌ জিতেন্দ্িয় একনিষ্ঠ জন, 
জ্ঞান লভি অচিরাঁৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হন |” 
.. শণ্সধাকর” গীতা ।, 
জ্ঞানলাত করিয়া কেমন | করিরাই বা মান্য মোক্ষ পায় বা মোক্ষের 
অধিকারী হয়? শ্রীভগবাঁন নির্দেশ দিলেন-_ 


“শ্রেয়োহি জ্ঞানমভ্যাঁসাজ, জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশি্যুতে | 
ধ্যানাৎ কর্মফল-ত্যাগঃ ত্যাগাচ্ছান্তিরনস্তরম্‌ ॥” 
গীতা, ১২শ অঃ ১২শ ক্সোক। 
--"বাহ অভ্যাসের; শ্রেষ্ট যু্িযুক্ত-জ্ঞান২। 
সেই জান হ'তে শ্রেষ্ঠ মনঃস্তির ধ্যান) 


১। বাহা-অভ্যান অর্থে শহিক-পূজাদি বুঝায়। 

২। যুদ্ধি-যুক্ত জ্ঞানেই ভগবানের প্রিয়-কাধ্য সাধন হয়। পরব্রন্ষের ব্যক্ত অংশ 
জানার নামই জান। শ্রুতি ববিতেছন-“তশসিন্‌গ্রীতি স্তৎতিয়কাধ্য সাধনঞ্চ তছুপাসনমেব' 
-াহার শ্রীতি ও তাহার ধ্রিরকারধ্য সাধনই তাহার উপাসনা । 

ও। ধ্যান'নমাধি-যোগে বিজ্ঞান লাভ কর! যায়। , বিজ্ঞান পরর্রদ্ধের অবান্ত অংশ 
জীশার অপর নাম। 





১৭৮ _ দর্শন পরিচয় 


ধ্যান হতে 'কর্ণ-ফল-ত্যাগ+; শ্রেষ্ঠ হয়। 

সর্ধ-কর্ধ্ম ফলার্পণ করিলে আমায়। 

এইরূপ “ত্যাগে' হয় আসক্তি বিলয়, 

'মাঁসক্তি-বিলয়ে মুক্তি চির শান্তিময় ।” -_সুুধাকর” গীতা । 


তত্বজ্ঞান লাভই ব্যক্তিগত জীবনে অনন্য অনুভূতি শ্ফুরণে একান্ত 
সহায়ক। বস্তুতঃ ততজ্ঞানেই অনুভূতির বিকাঁশ ও দর্শনেই জ্ঞানের 
পরিসমাপ্ডি-দর্শন হইলেই আত্মার স্বরূপ সাক্ষাৎকার লাঁভ হয় এখং 
আত্মদর্শনই মুক্তির ঝা নিত্যানন্দ লাভের সাক্ষাৎ উপায়_সবার মুলে 
কিন্তু অনুভূতি | 
" * শ্রখন "কথা হইতেছে এমন যে অমুতের খনি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
আকর, তর্ব-সিদ্ধান্তের রত্রাগার, ভক্তির উৎস, গীতা ও উপনিষদ্‌ 
এবং দর্শন শান্্-রাজি, সে সমুদয় পাঠ করিয়াও ত মানব তত্বজ্ঞান 
ও অনুভূতি বা আত্মবোধ ও ব্রহ্মনির্বাণ এবং চিদানন্দ লাভ করিতে 
পারিতেছে না। ইহার কারণ কি? ইহার প্রধানতম কারণ তত্বজ্ঞান 
লাভ-হেতু মানুষের মধ্যে প্রকৃত অন্থভৃতির__তত্বা্ছভূতির, একান্তই 
অন্ভাব। কবিবর ৮০০ বলিয়াছেন-_ 

৮115 ৮0105 75 00 10) 0390605 1520912 0510%, 

৬৬০05 10900 000051)0 176521 0 1099%017 00. 


_ কায, মন ও বাক্য, এ ত্র়ীর যুপপথ সমাবেশেই বিষয-বোধ ঘটে ও 
তত্ববিচার সফল হয় এবং কালে তত্বান্ুভৃতি আদে। কিন্তু; শুধুই কথার 





১1 কর্মফল ত্যাগ হয়, আসক্তির লঙ্গ হয়_-নির্ব্বাণ লাভ হয় বিজ্ঞান জগ্মিলে। 


মানবত দর্শন বা ভারতীয় ভাব দর্শন ১৭৯ 


পর কথা গাঁখিলে কিনা তত্বজ্ঞান লাভ-হেতু সম্রন্ধ একাগ্রতা ও একান্ত 
আগ্রহ না থাঁকিলে, কোন ফলোদয়ই হয় না, প্রকৃত দর্শন লাভ ঘটে নাঁ_ 
'তন্মে ধী ঢালার, মত সর্বস্বই পণ্ড হইয়া যায়। প্রাণের ক্ষোভে তাই 
বাংলার “ন্ধাকর” গাহিয়াছেন-_ 


প্ঘরে ঘরে গীতা পাঁঠ__ 
ফল কেন ফলচে না? 
দেশলাইয়ের কাঠির দোষে 
একটি কাঁঠি জলচে না, 
গীতার শ্লোক ইন্ষুদণ্ড ৮ 
গিলিলে আস্বীদ নাই; 
গুরুপাঁশে বসে বসে 
সরসে চিবান চাই” 


বদ্ধা্ড ভাণ্ডোদর” ছোট শিশুটির মত মানুষ যাহ! কিছু পায় তাহাই 
সে একেবারে গলাধঃকরণ করিয়। উদরস্থ করিতে প্রয়ামী হয় কোন 
কিছুরই রসাম্বাদনে কেমন যেন তার চেষ্টা বা যত্ব থাকে না। “বোঁধ 
তাঁহার আসে নাঁ_বদহজমই হয় এবং ইহাই জনসমাজকে ব্যস্ত ও বিব্রত 
করিয়া রাখে প্রতিনিয়ত । | 

সর্ব-উপনিরদ-সার গীতা পড়িয়াও আঁমাদের--ভারতবাপীর যে 
অবস্থা, সর্ব-দর্শন-সিদ্ধান্ত আয়ত্ব করিয়াও ঠিক তদন্থরূপই অবস্থা । 
সাংখ্যের তথাকথিত নিজ্ীয়বাদ () শ্ঠায়ের কচকচি () বা বেদাস্তের 
দ্বৈতাঁদ্বৈতবাঁদের লৌকিক বাগ.বিতণ্া| লইয়াই আমরা সকলে মাথা ঘামাই, 





১৮০ দর্শন পরিচয় 


প্রত দর্শন লাভ হয় কিসে সে বিষয়ে ধ্যান রাখি না বা! তেমন দরন-তৰ 


অনুভব করিতে শ্রিক্ষা করি না। 

প্রকৃতপক্ষে, দর্শন আলোচনা করি আমরা এমন প্রকার ও প্রানীর 
মধ্য দিয়া যাহান্থে আমাদের বুদ্ধিও “খোলে? না বোধিরও স্কুরণ হয 
না__আঁধারকে বাঁদ দিয়াই অনেক সময়ে আধেয় সন্ধে আমাদের 

জল্পনা-কল্পনার অন্ত থক না। মাম্ষকেই না ছোট করিয়া দেখি 
রঃ ৃষ্টান্তেই,। আর তাহারই না| পাপের বোঝা পাহাড় প্রমাণ 
করিয়া আমরা নিজেদের দৃষ্টি-পথ রোধ করি! স্ষ্টিকে বাদ দিনা 
র্টার মুদ্তি ধ্যানে মূর্ত করিয়া তাহাতে বিভোর হইব, ইহাই না 


-আমাদের ব্লড় অভিমান! কখনও বা ইহারই ঠিক বিপরীত পস্থার 


অন্ুবর্তন করিয়া, শরষ্টাকে একেবারে "ছাটিয়া” ফেলিয়া দিয়া, আমরা হথষ্টির 
প্রান্ত স্থাপন করিয়া, পাশ্চাত্য জড়বাঁদের জৌলুসে মুগ্ধ ও মোহিত হইয়া, 
সভ্য (০1৮11126 ) সাজিয়া নিজেদের ধন্য ও কৃতকৃতার্থ মনে করি; 
আবার, কখনও বা উক্ত উভয়বিধ কৃষ্টির (০01006) দোটানায় পড়িয় | 
“্তাম রাখি কি কুল রাখি” এমনই একটা উদ্ভট পরিস্থিতির হুচনা করিয়া 
তাহাতেই হাবুডুবু, থাইয়া৷ “অবতার” সাজিয়া কতই না কীষ্তি রটাই ! 
প্রকৃত দর্শন তত্ব নিরুপণে ব৷ বেদান্তের “তত্বমসি+ বা “সোহং, ভাবের যথার্থ 
তাৎপর্য পর্যালোচনায় বা রাগাত্মিকা ভক্তিরসের গুঢ় প্রেমাস্বাদনের কোন 
্রচেষ্টাই আমরা করি নাঁ_কোন কিছুই তলাইয়া ভাবিতে চাহি না। 
ফলে-_আমাদের পু:থির পর পু'থিই বাড়িয়া যায়,যুক্তির পর যুক্তির জাল 
বুনিয়া, সিদ্ধান্তের পর কুট সিদ্ধান্তের অবতাঁরণ! করাই শেষ পর্যন্ত মুখ্য হইয়া 
পাড়ায় ও উক্ত উদ্দেশ্তগুলি সিদ্ধ করিতে জটিলতম তর্কবাদ এবং প্রমাণ" 
প্রয়োগের আশ্রয় লইতে পাজি-পু'খির ভিতরে 'নথির” পর “নধি খু'্জিযা 


মানবত দর্শন বা ভারতীয় ভাব দর্শন ১৮১ 


বাহির করিয়াদস্তই প্রকাশ করি । মাঁনব-তব,আত্ম-তব্বরহ্ষ-তন্ব সব কিছুই 
তলাইয়৷ যায়_কোন তন্বেরই কুল-কিনারা! আমরা পাই না এবং এইক্প 
অনহাঁয় অবস্থায় আমাদের দুঃখের একান্ত নিবৃত্বি হওয়া ত দূরের -কথা, 
ক্রমান্বয়ে তাহা শত-সহস্র গুণ "বাঁড়িয়াই চলে ; আমাদের জীবন-সমস্যা 
উত্তরোত্তর জটিল হইতে জটিলতর হইয়াই দীড়ায়। 

বাংলার কবি দেশপ্রকুতির পূজার উদ্বোধন করিতে গিয়া আমাদের এই 


সাধন-বিলাঁন পরিলক্ষ্য করিয়া, আমাদের এই “সসেমিরা” অবস্থায় মর্মাহত 
হইয়া মনের আঁক্ষেপে গাহিয়াছেন__ 


“ক্ষান্ত হও! মিছে আঁর কেন বৃথা খুঁজে মর 
পেয়েছ কি একটু সন্ধান? রে 
্রন্থ-পাঠে তর্কবাদে দেখি কি করেছ জড় ?- 
কিছু নয়__বৃথা অভিমান ! 
অন্ধ করি রুদ্ধ করি দিব্য প্রবেশের পথ, ভ্রান্তি নিয়ে তবু বার বাঁর 
বিজ্ঞানের যুক্তি নিয়ে দার্শনিক-মত দিয়ে পেতে চাও কোথা সীমা, তার। 
অনস্তে অখিলে এনে, অসীমে সীমায় টেনে-_ওরে ভ্রান্ত কোথা! যাবি বল্‌ 
ফিরে আয় ওরে অন্ধ, দেখ দিব্য-দৃষ্টি মেলি কোথা রবি করে ঝলমল্‌ 
কোথা পথ সহজ মরল ! 
প্রীণহীন স্পন্মহীন অক্ষরের রেখা-মাঝে পেতে চাঁস্‌ প্রাণের সন্ধান, 
হাঁয় হায় !_মিছে অভিমান ।” 


_-“আকিঞ্চন দাস।” 


_কবি আরও বলিতেছেন, মিছে খোঁজা খুঁজি ছাড়ঃ অভিমান 
রাঁথ১ যন হতে সক্কৌচের পাঁশ খুলে ফেল্‌। “তুই যে রে অমৃত সম্তান” ! 


১৮২ _.. দর্শন পরিচয় 


ধাঁর ইচ্ছায় এই বিশ্বচরাঁচর প্রতিদিন নিয়ন্ত্রিত হচ্চে, বার করুণা কটাক্ষে 
রবি-শশী-গ্রহ-তাঁরা পরিচালিত হ'য়ে নিয়তই তীর মহিমা প্রকাশি কষছে, 
সেই জ্যোতির্ময় সর্বশক্তিমান প্রশীশক্তির তুই যে রে একটা অংশ! 
সেই মহাঁশক্তি আশ্রয় ক'রে জাগ. দেখি--দেখতে পা”বি অনস্ত-কাঁলের মে 
শ্বীশ্বত আত্ম-জীগরণ-গাঁথা” তোরই মাঝে সুপ্ত রয়েছে, তোরই জীবনের 
গাতায় পাতায় মাথা আছে সে অতীত যুগের কত-শত মুনি-খধির জীবন- 
ব্রত ও সাঁধনা। আত্মশক্তি বোধ নিয়ে “সে মহা গ্রন্থের খোল্‌ দেখি ফিরে 
আজ এক পাতা+__পাঁবি মূল আদি ও অন্তের।” সত্য্রষ্টাী কবি তাই 
সত্যের সন্ধান দিলেন__ 
* “খুলে তবে দেখ. দেখি কি রয়েছে গ্রন্থে লেখ? 
--দেবতাঁর এ চির-বন্দন। 
দেখ. বুঝে মিলে কি না নিখিলের প্রাণ-সনে 
চেতনের প্রাণের স্পন্দন ! 
দেখ, দেখি রন্ধে রদ্ধে ওঠে কিনা প্ররুতির স্থমহান্‌ প্রাণের নিঃশ্বাস 
আসা আরচলে যাওয়া সত্য হোক্‌ মিথ্যা হোঁক-নআছে কিনা অথগ্র-বিশ্বীম? 
মানবের এ হৃদয় শুত্র-দেবতা-মন্দি ; ভক্ত চাঁয় দেবতার পানে 
পরিপূর্ণ উপচারে প্রেমে মেহে জ্ঞান-গর্ধে-__ধন্ হতে ধারণায় ধ্যাঁনে 
_-আপনাঁর নিবেদিত জ্ঞানে । 
এই জন্ম এ হ্ৃদয় সত্য হোক্‌ শান্ত হৌক্‌__হৌক্‌ শুভ্র উজ্জল গ্োঁছুল 
মীনবত” নিবেদিত ফুল 1৮ | 
_-আকিঞ্চন দীস।” 
ভক্ত ও ভগবানের এই যে মিতালি_-জীবে ও শিবে এই যে অথগ্- 
সত্তা, শ্রষ্টা ও সৃষ্টি বিষয়ে মানবের এই যে ভাঁবদর্শন--দদবার উপরে 


মানবত দর্শন ব। ভারতীয় ভাব দর্শন ১৮৩ 


মানু সত্য, তাঁহার উপরে নাই” এমন যে অভিনব সত্যাম্থভৃতি ও 
অন্তষ্টি-ভক্কের প্রাণের বিনিময়, তগবানের প্রেমের খেলা-__ইহার 
রহস্তই বাকি? ইহার পরিচয়--প্রকৃত পরিচয়, কেমন করিয়া পাওয়া 
বায়? কবে, কেমন করিয়া, এ অতিনব ভাঁবদর্শনের ভাব-তরঙগ 
ভবানীপতি ভোলানাঁথের ডঙ্বরু নিনাদের তরঙ্গ-ভঙ্গে স্পন্দিত হইয়া 
মানব মনে শ্ফুরিত হইয়াছিল-কোন দে দেশ, বথায় ইহার প্রসার 
হইয়াছিল সর্বপ্রথমে এবং কিরূপেই বা দেশ দেশ নন্দিত করিয়া ভক্তজন-মন 
উদ্ধদ্ধ করিয়া সহজ ও সরল গতিভদ্দিমায় “নিখিলের গ্রাণসনে চেতনের 
প্রাণের স্পন্দনের যৌগন্থত্র বাধিয়! দিয়াছিল এই মাঁনবত-দর্শন? ভারতের 
শত শত প্রাচীনতম ধন্মমত ও তৎসম্পকীয় আচীর-ব্যবহীর, রীতি-নীতির 
উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াই না এই অভিনব ভাব-দর্শন স্ফুরিত হইয়াছিল 
কালে কালে এবং প্রত্যেকটিকে মূল হিসাবে অবলগ্থিত হইয়াই না৷ প্রবন্তিত 
হইয়াছিল এক একটি গুঢ় অন্ভূতি | 

এই ভাব-দর্শনরাঁজি, জৈন-দর্শন ও বৌন্ধ-দর্শন ব্যতিরেকে অপরাপর 
ঘে সকল আজীবক ধর্মমত বা তাহাঁর আচার-অনুষ্ঠানের উপূর ভিত্তি 
করিয়া পরিলক্ষিত, পরিবন্ধিত ও প্রসারিত হইরাঁছিল, সেই সকল ধর্মমত 
ব' তৎ তৎ বিষয়ক আহুষ্ঠটানিক বিধিগুলি যে সকল দর্শন-তত্ব আশ্রয় 
করিয়া প্রতিষ্ঠিত ছিল; তেমন দর্শন-গ্রস্থ এতাঁবৎকাঁল অতি অল্পই আবিষ্কৃত 
হইয়াছে-_অবিদিতই রহিয়া। গিয়াছে তাহার মধ্যে অনেকানেক অমূল্য 
দশন-পি্ধান্থ _-গুরু-পরম্পরায় বা বংশ-পর্যায়ের অনন্ত অনুভূতিতে 
এবং ভক্ত মহাত্াদিগের সাঁধন-লব্ধ ধন-_তীহাঁদিগের প্রাণবিগলিত গাঁথায় 
ও গানে, চধ্যাপদে ও পদীবলীতেই এক্ষণে আঁশ্রিত হইয়া রহিয়াছে এই 
সকল গুহ ভাঁব-তত্ব ও গৃঢ় দর্শন-সিদ্ধান্তরাঁজি। ্‌ 


১৮৪ দর্শন পরিচয় 


আমাঁদের এই ভারতবর্ষে সকল অভাব হইতে বড় অভাব ছিল এই 
যে আমাদের দেশের আধুনিক ধরণের ধারাবাহিক ইতিহাস (11:010- 
1০21০51 1105:01 ) পাওয়া যায় না এবং পুরাঁকালে বেগুলি মহামূল্য পুরাণ 
রন্থরাজি রচিত হইয়াছিল তাহার মূল যৌগস্ত্রের কোন “হদিস্ই, আমরা 
ইতিপূর্ব্রে পাই নাই। এক্ষণে আমাদের বড়ই সৌভাগ্য এবং মহা 
সুবিধা এই বে উত্ত জাতিগত ও প্রদেশগত দৈন্য অপসারণ করিতে 
আমাদের স্বদেশীয় ও বিদেশস্থ বহু মণীষাঁসম্পন্ন কৃতবিগ্ভ পণ্তিতমণ্ডলী 
নানাবিধ প্রত্বতত্বের অনুসন্ধানে ও ব্যাপক গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং 
ত্াহাদিগেরই কৃপায় আমাদের এ. প্রাচীনতম দেশের প্রাটীনতর বহু 
বিক্ষিপ্ত ধর্মমত ও তাহীর আঁচাঁর অনুষ্ঠানের বিবরণ এখন আমর! 
উল্লিখিত ভাঁব-দর্শন তথা মাঁনবত-দর্শনের যৌগন্থ্র হিসাঁবে ধরিয়া লইতে 
পারিতেছি। উক্ত বিবরণী যদি আলোচন! করা যাঁয় তাহ! হইলে বেশ 
স্পষ্টই বুঝিতে পাঁরা যাঁয় আমাদের এই বাংলা দেশের ও তৎনিকটবন্তি 
জনপদণ্ডলিন জাতীয় ধর্ম, আচার-ব্যবহার ও রীতি-নীতির উপরই 
ন্গ্রসিদ্ধ জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মমত ও প্রীয় সমুদয় আজীবক ও তৈর্ধিক 
ধর্মমতগুলি প্রতিষ্ঠিত এবং উক্ত ধর্মমতগুলিই ভারতের যাবতীয় 
ভাঁব-দর্শনের আকর ন্বরূপ | 

এই ভাব-দর্শনরাঁজি আশ্রয় করিয়া সে সকল দর্শন-সিদ্ধাস্ত রহিয়াছে 
তাহা শুধুই যে আধ্্যজাতীয় ধর্মতত্ব বা বৈদিক-দর্শন হইতেই সমুভূত তাহা 
বলা চলে না, কেন না বৈদিক ধর্ম সাধারণতঃ গৃহস্থেরই ধর্ত, বৈদিক 
যাঁগ-যজ্ঞ, ক্রিয়া-কলাঁপ সকলগুলিই একপ্রকার গৃহস্থালি ব্যাপার । বস্ততঃঃ 
কঠোর ত্যণগধ্শ ভারতের এক অভিনব ধর্মপন্থ ; ইহা সংসার আশ্রমের 
বিপরীত ভাবাত্বক, সকলগুলিই বৈরাগ্যের ধর্ম ; ইহীরই আশ্রয়ে নৃতন্তর 


মানবত দর্শন বাঁ ভারতীয় ভাঁব দর্শন ১৮৫ 


ভাব-দর্শনগুলি প্রবপ্তিত ও প্রত্যেকটিরই মূল সাংখ্যদর্শনের মতবাঁদের 
উপর প্রতিষ্ঠিত বলা যাইতে পারে এবং প্রায় সকলগুলিই পূর্ববভারতে, 
অর্থাৎ যে সকল দেশের সহিত পূর্বে আধ্যজাতির তেমন কোন সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধে যৌগন্ৃত্র ছিল না, সেই সকল স্থান হইতে সমূৎপন্ন এবং একটু 
প্রণিধান করিয়! বিচার করিলে ইহাঁও প্রতিপন্ন হয় যে উল্লিখিত প্রায় 
সকল ত্যাগ-ধর্মহ এক বাক্যে প্রচার করিতেছে__ 

(ক) গৃহস্থ আশ্রম ত্যাগ কর। 

(খ) গৃহস্থ আশ্রমে সুখ নাই। 

(গ) দুঃখের দাবানলে প্রতিনিয়ত গৃহস্থ জর্জরিত । 

(ঘ) শান্তিলাভ করিতে হইলে গৃহস্থ আশ্রম ত্যাগ করিয়! 
বাহীতে জন্ম, জরা ও মরণ, এই তিনটি অতিক্রম করিতে 
পারা যাঁয়_এই ত্রিতাঁপ হইতে মা্ুষ রক্ষা পাঁয়। তাহার জন্ত 
প্রচেষ্টা করাই বিধেয়। দুঃখের একান্ত পরিসমাপ্তিই সকলগুলির 
এক্মীত্র লক্ষ্যস্থল। 

(ড) উক্ত ত্রিতাপ হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে হইলে 
প্রধানত:-_'আমি কে? “আমি কোথা হইতে আসিলাম ?, “আমি 
কেন আঁসিলাম ?,-_-এই সকল তত্বেরই চিন্তা করা আবশ্যক | 

(চ) উক্তরূপ চিন্তার ফলে মানুষ প্রক্কৃত অন্থ্ভৃতি লাভ করে 
এবং মাঁনব-আত্ম! কেবল হইয়া যায় বা তাহার নির্বীণ লাভ হয় বা 
মানব আত্ম-নিবেদন করিতে শিক্ষা, করিয়া পরমাত্ু-তত্ব অবগত হইয়া 
জীবনে কৃতকৃতার্থ হয়। মান্য এহেন অবস্থায় পৌছিলে সে জরা-মরণের 
অতীত হয়, অহস্কার আর তার থাকে না ও তাহার আত্ম! সর্বব্যাপী হয়। 
উক্ত সাঁধনে উন্নত হইলে ইহ-সংসাঁরের সহিত মানুষের আর কোন সংশ্রব 


১৮৬ দর্শন পরিচয় 


থাকে না_মানবাত্মা মহাকরুণীর আধার হইয়া থা নিতযানন লা 
হেতু তাহার পরম-পদ প্রাপ্তি ঘটে । 
এই আত্ম-দর্শন, এহেন ভাঁব-দর্শনের পরিকল্পনা চি কা নৃতন এবং 
ইহার আশ্রয়ে আরও যে সকল বহুবিধ ভাব-সিদ্ধান্তরাঁজী গড়িয়! উঠিমাছিল 
তাহা আরও অভিনব । ভারতের, বিশেষতঃ পূর্ববভারতের, চাই কি মচ্ছনে 
বলা চলে আমাদের এই বাংলা দেশেরই ইহা! এক অভূতপূর্ব দাঁন-সস্তার। 
ভাঁব-দর্শনগুলির মধ্যে বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনের বহুবিধ তত্বই অ'মরা 
পাইয়াছি উক্ত ধর্ম-বিষয়ক অনেকাঁনেক ধর্ম ও দর্শন-সিদ্ধান্ত পরিগু 
শান-গ্রন্থে এবং পূর্ব পূর্বব পরিচ্ছেদে ততবিষয়ক সংক্ষিপ্ত বিবৃতিও প্রদত্ত 
হইয়াছে কিন্ত, উল্লিখিত ছুইটি মাত্র ভাব-দর্শন ব্যতিরেকে অপরগুলির 
বর্শন-সিদ্ধান্ত বে সকল আজীবক ধর্শমতগুলি আশ্রয়ে প্রবর্তিত মেই ধর্শমত- 
গুলির প্রথমে যথা-সম্ভব সরল ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ উল্লেখ করিয়া তাহার 
মধ্যে যে অভিনব ভাঁব-দর্শনের সিদ্ধান্ত-নিচয় অন্তর্নিহিত রহিয়াছে তাহীরই 
কতকগুলির পরিচয় সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইল । সাঁধারণ ভাবে প্রধানত; 
ছয় ভাগে উক্ত বিবিধ ভাবাত্মীকা ধর্মমতগুলিকে বিভক্ত কর! পাইতে 
পারে। যথা 
প্রথম -_ মৎদেন্দ্রনাঁথ প্রবর্তিত নাথপন্থ । 
দ্বিতীয়__ লুইপাঁদ, শান্তিদেব প্রভৃতি সিদ্ধাচারধ্যগণ ও তীহাদিগের 
বিরচিত চর্য্যাপদলহরী । ্‌ 
তৃতীয়-_ সহজিয়া পন্থ ও সহজিয়া সাধকবৃন্দের দৌহা ও পদসমূহ। 
চতুর্থ __ জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চত্রিদাস প্রভৃতি রচিত রাগাত্িকা 
মধুর পদাবলী এবং অসংখ্য দৌহা, দৌহাকোষ, গাঁন ও 
ভাবাত্বিক! গ্রামা-ীঠিকানলী। | 


মাঁনবত দর্শন ব। ভারতীয় ভাব দর্শন ১৮৭ 


পঞ্চম -_ তান্ত্রিক সাঁধকবুন্দ ও তীহাঁদের লাঁধনলব্ধ বহুবিধ শ্যামা- 
সঙ্গীত। | 

ষ্ঠ -_ শ্রীমৎ চৈতগ্ঠদেব প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষব-ধর্দা ও বৈষ্ঞব- 
দর্শন-সিদ্ীস্ত বিষরক অগণিত কীর্ভন পদলহ্রী। 


১। নাথপন্থু। 


প্রেমিক সাঁধু মৎসেন্দ্রনাথ বা মীননাথ নাঁথপন্থের প্রবর্তক। নাথেরা 
একটি প্রধল ধর্মমত প্রচার করেন। যোধপুরের মহামনদির নাঁথপন্থীদিগের 
একটি গ্রধান তীর্ঘক্ষেত্র । এক সময় নাথপন্থ এতই প্রবল ছিল যে হিন্দু ও 
বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ই নাথদের পুজা করিতেন; এখনও নেপালী বোদ্ধ- 
দিগের মৎসেন্দ্রনাথই প্রধান দেবতাঃ নেপালে তাহার রথযাত্রারু ময় পুরীর 
জগন্নাথদেবের রখযাত্রার মতই মহা ধুমধাম হয়। মৎসেন্দ্রনাথের শিল্ 
গোরক্ষাথকে এখনও তিব্বতীয় বৌদ্ধেরা পুজা করেন। আধাদের 
ধাংলাদেশে “যোগীরা সকলেই “নাথ” উপাধিধারী; তীহাঁরা ' বলেন, 
“আমরাই এ দেশের রাজাদের গুরু ছিলাম, ব্রাহ্মণের আমাদের গুরুগিরি 
কাড়িয়া লইয়াছে।” নাথেরা যে এদেশের রাজাদের গুরু ছিলেন এককালে, 
তাহার কোনই ভুল নাই; বাংলাদেশের “ময়নামতীর গানের, নাঁয়ক 
'ভাড়িগা” বা৷ হাঁড়িসিদ্বা,ত বা 'জলন্দরি” এমনই একজন নাপন্থী 
বোগী--তিনি গ্নোরক্ষনাথের শিশ্ত, ময়নামতীর গুরুভাই। তিনি ছিলেন 
কেমন? ময়নীমতী স্বীয় পুত্র রাজা গোৌঁপীচন্দ্রের বা গোৌবীচন্ত্রের বা 
গোঁবিন্দচন্ত্রের নিকট তাহীর গুরুভাই হাঁড়িদিদ্ধার পরিচয় দিয়া 
বলিতেছেন-_ 





রা “এ দেশীআা হাড়ি নএ বঙ্গদেশে ঘর] 
টান্দ সুরুজ রাখছে ছুই কাণের কুওল ॥ 

চান্দের পৃষ্ঠে রান্ধে হাড়ি বৃ্শের পৃষ্ঠে খাএ। 
সোনার খড়ম পাএ দিআ দোঁড়িয়া বেড়াএ।- 
দোঁড়িআ বেড়াতে যদি ষমের লাগগ পাএ। 
চিল্লাচান্দি দি! যমক তিন পহর কিলাএ।” 


গ্ময়নামতীর গান টু 





_ই্হাঁর অবশ্য অর্থ নিশ্য়োজন। তবে এমনই মহাতেজা * 7 
“সিদ্ধাই” ছিলেন এই হাঁড়িপা বোগী। রঃ 
“* শিবই নাধদিগ্রের দেবতা; তাহাদের ধর্মমতও হর-পার্কতী- এ 
আকারে তন্ত্রপদ্ধতিতে লিপিবদ্ধ এবং সাংখ্যমতই তীহাদিগের মাদি 
ধর্মমত । | 
নাথেরা হটধোগ প্রচার ক.ন-_নানা প্রকার আসন করিয়া প্রাণায়াম। 
ধ্যান, ধারণা করিয়া যোগভ্যাস করাই তীহাদিগের ধর্ম । স্বর্গ বা 
'অপবর্গের ধার তীহার! ধারিতেন না; গৃহস্থাশ্রম ত্যাঁগ করিয়া যোগী হইয়া 
শিদ্ধলীভ করাই তাহাদের একান্ত কাম্য বস্ত। গৃহস্থাশ্রম ছাঁড়িতেন 
বলিয়া কিন্তু বিবাহে তাহাদের আপত্য ছিল না এবং মাংসাহারে বা 
মছপানেও তাহাদের বিরতি ছিল না । 
“কৌলজ্ঞান-বিনিশ্চয়” মৎসেন্দরনাথের বা মচ্ছপ্পাদের অবতারিত 
একখানি উৎকষ্ট তন্ত্-গরন্থ। মৎসেন্্রনাথের একটি তন্ত্র উদ্ধৃত হইল-_ 
32৯৮৬০৬০১ 
১। হাড়ি_জাতিবিশেষ, মৎসব্যবসায়ী। 
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“কহস্তি গুরু পরমার্থের বাটন । কর্ম কুরঙ্গ সমধিক পাঠ ॥ 

কমল বিকসিল কহিহ নজমরা । . কমল মধু পিবিবি ধোকে ন মরা ॥” 

_ অর্থাৎ, গুরুর কি অপার করুণা, তিনি শিশ্তকে আধ্যাআতত্ উপদেশ 
দিয় তাহাকে পারমাণিক উন্নর্তির পন্থা! বলিয়া দিতেছেন। গুরুকুপায় 
সাধকের হৃদয়-শতদল ফুটিয়া উঠিতেছে, নিত্যই দে যে সেই কমলের 
মধু পান করিবে তাহাতে তাহার_-ণ্ডমের, আর কোনই ধোকা বা 
সনোহ নাই। | 

“হটযোগ-প্রদীপিক” গোঁরক্ষনাথ বিরচিত একথানি উৎকৃষ্ট যোগ 
সন্বন্বীয় গ্রন্থ । গোৌঁরক্ষনাথ রচিত আরও গ্রন্থ আছে? ষথা--“গোরক্ষ- 
সংহিতা,” «গোরক্ষ-বিজয়,” গোঁরক্ষ-শতক,” “গোরক্ষ-কল্প” ইত্যাদি । 
একটি গোরক্ষনাথের হটফযোগ-প্রদীপিকায় অবতারিত বাক্যও রর্ধিত 
হইল, ঘথা-_ 

“মন্‌ থীরিতে* পবন্‌ ধীর, পবন্থীরিতে বিন্দু থীর। 
বিন্দরীরিতে কন্দ থীর, বলে গোরক্ষদেব সকল খাঁর ॥” 


"্ষটচক্রভেদ” ঘোগীদিগের অন্তম প্রধান সাধন, “হংসজপও” 
তেমনই তীহাদের আর একটি মুখ্য সাধনা_হংস মন্ত্রকি? 'গোরক্ষ- 
সংহিতা” বলিতেছেন-__ 

“হংকারেণ বহিষাতি সকারেণ বিশেখ পুনঃ । 
হংসহংসেত হং মন্ত্র জীবো জপতি সর্ধবদ| | 


৮ পাশপাশি পাপা সপ 
শে েশশাপ্পীশশীটা শিিাদাশিশিশীীতীসা 





১। বাট-- পন্থা । 
২। 'ডমরা" বা ডমের, অর্থাৎ ডোস্বির বা বাঙ্গালীর, অর্থাৎ পূর্ণ অদ্বৈতবাদীর। 
৩। থীরিতে--স্থির হইলে। 


এ 





্ বটশতানি দিবারাৌ সহমারোকবিংশতি: | 
এতৎ সংখ্যান্থিতং মস্ত জীবে। জপতি সর্বদা । 
অন্গপানাম গায়ত্রী যোগিনাং মোক্ষদায়িনী। 
ত্তা স্মরণমাত্রেপ সর্বপাপৈঃ প্রমূচাতে ॥” 
কথিত আছে১, মৎসেন্ত্রনাথ যখন এক সময়ে বিষয়াসক্জ হইয়া ঘোর 
সংসারী হইয়৷ পড়িয়াছিলেন তখন তীহার শিল্প গৌরক্ষনীথই জিজ্ঞাসার 
ছলে জ্ঞান শিক্ষা! দিয়! তাহার পুনরায় চৈতন্ত উৎপাঁদন করিয়া ও ধূলিকণার 
মত মণিমাণিক্যাদি বহুমূল্য রত্বরাজি সমস্তই যে অকিঞ্চিংকর তাহার বোধ 
ফিরাইয়া আনিয়া ও অন্তান্ত বহু তৰজ্ঞান পনরুপদেশ করিয়া তীহাকে 
কিরাইয়াছিলেন। “চেং মতছন্দর গোর্ক্ষা আয়া” "চে মংছনদর 
গেরক্ষা আয়া”_গোরক্ষনাথের সে সময়কার সে আহ্বান এখনও 
অনেক ঘোর বিষয় সংসারীকে পরমার্থপথের ইঙ্গিত দেয় 


২। দিদ্ধাচাধ্যগণ ও তাহাদের চধ্যাপদ । 

িদ্ধচা্যদিগের মধ্যে “নুইপাদ একজন আদি সিদ্ধাচার্যা, তিনি 
বাঙ্গালী ছিলেন। তাহার আর এক নাম ছিল মেত্যান্্রাদ্/--তিনি 
মহা যোগীশ্বর ও একজন অপাধারণ সাঁধক ছিলেন। রাড়ে ও 
মযূরভগ্রে এখনও তাহার পুজা হয় এবং বৌদ্ধ তিব্বতীরাও তাহার 
পৃজা করেন । 

লুইপাঁদ একাটি সম্প্রণীয়ও কৃষ্টি করেন। তাহার রচিত বহু গান 
আছে, সেগুলিকে চর্যাপদ বলে--অনেক সংস্কৃত গ্রন্থেরও তিনি টীকা 
লিখিয়াছিলেন। অন্তান্য সিদ্ধাচার্যের, যথা-_“কুকুরী,” “তুন্থুকু”” "শাস্তি, 


পপ পাপা প্প্পাা পপি শিিিািিতিট 


১। “ভন্তমালপ্রস্থ” ১৪শ মালা। 
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“নবর” প্রভৃতির বহু চর্ধ্যাপদ পাওয়| গিয়াছে, সেগুলি সবই কীর্তনপদ | 
এমন অনেক চর্ধ্যাপদ, দৌণহাকোঁষ ও দৌহা-গীতিকা পাঁওয়া গিয়াছে 
ঘাহাঁর মূল বাংলা পদ নাই, কিন্তু তূটিয়! ভাঁষাঁয় তাহাদের তরজমা আছে ; 
ভূটিয়া ভাষায় আরও অনেক গ্রন্থ আছে যাহাতে শুধু বাঁংলার ধর্মমত ব| 
দ্শনতত্ব নয় বাংলা সাহিত্যেরও ইতিহাস পাওয়া যায়-_-“তেগুর” গ্রন্থ 
তেমনই একখানি গ্রন্থ । 


কয়েকটি চর্য্যাপদের পরিচয় নিযে প্রদত্ত হইল-_ 
“কাআ৷ তরুবর পঞ্চ বি ডাল। চঞ্চল চীয়ে পইঠে! কাল । 
দি করিঅ মহাহহ পরিমাণ । লুই ভণই গুরু পুছিঅ জাণ ॥” 


_মাঁনবদেহ তরুবর সদৃশ, তাহার পাঁচটি ডাল আছে। চিত্ত চঞ্চল 
দেখিয়া কাল তাহাতে প্রবেশ করিল; লুইপাঁদ বলিতেছেন, মহাস্থথের 
পরিমাঁণ দেখিয়া উহা! কি, গুরুকে জিজ্ঞাস! করিয়া লও | এ তত্ব জানিতে 
পাঁরিলে চিত্ত আর চঞ্চল হইবে না, দেহে কাঁলও প্রবেশলাত করিতে 
পারিবে নাঁ_মরণজয়ী হইবে । মহীস্থখ-পরিমাণ একা গুরুই বলিয়া 
দিতে পারেন। শিখ সম্প্রদায়ের পঞ্চম গুরু, গুরু অজ্জুনদাঁস' তাহার 
“স্থথমনী” গ্রন্থে মহানথ-পরিমাঁণের বেশ সুন্দর হদিস্ঃ দিয়াছেন, তিনি 
গাহিয়াছেন__ 

“সিমরউ, সিমর সিমর সুখ পাঁবউ।” 

_-অর্থাৎ। জগৎ চিন্তামণীকে স্মরণ কর, স্মরণ কর-ম্মরণ করিতে 
করিতে সুখ পাঁইবে। 

সিদ্ধাচীরধ্যগণের সীধন-পন্থা কি? লুই বলিতেছেন 


“মল সমাহিত কাহি করিআই। 
সুখ ছুখেতে নিচিত মরি আই ॥ 
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এড়ি এউ ছান্দক বান্ধ করণক পাটের আস। 
হুদুপাথ ভিতি লাহুরে পাস ॥ 
ভনই লুই আমৃহে সানে দিঠা। 
ধরণ চমণ বেণি পণ্ঙি বইণ্‌।” 

_যত প্রকার সমাধি আছে, তাহার দ্বারা কি ইষ্ট লাভ হইবে! দে 
সকল সমাঁধি করিলে সুখ ও দুঃখ দুইই নিশ্চয় বিনষ্ট হইবে । ছনের বন্ধন 
ও করণের পরিপাঁটার আশা একেবারে পরিত্যাগ করিয়! নিজেকে শৃন্ 
পন্ম-রূপ ভিত্তিতে লইয়া আইস। লুই বলিতেছেন-_আমি পণ্ডিতের বাণী 
অনুসারে দেখিয়াছি-দর্শন করিয়াছি-ধরণ ও চম্ণ অর্থাৎ অলি ও 
কলি এই উভয় আসন করিয়া! আমার দেবতা! বসিয়া আছেন । 

২ পূর্ব উল্লিখিত “তের” গ্রন্থে অপর একজন বাঙ্গালী সিদ্ধাচার্যের নাম 
পাওয়া যায়, তিনি শাস্তিদেব বা 'ভূম্বকু” বা রাউতুঃ । তাহার সম্বন্ধে উ্ত 
হইয়াছে, তিনি-- 

ভু | পানোপি প্রভার; 

নু] প্তোপি প্রভাখ্বরঃ, 

কু | টিং গতোপি গ্রভাঙখরঃ | 


_ _ভোজন, শয়ন এবং উপবেশন, সকল সময়েই তীহার মুখ প্রঃ 
খাফিত, তাই তিনি “তৃহকু+ নামে প্রসিদ্ধছিলেন। এই 'দুকু' ব 
শান্তিদেব বিরচিত “ত-সমুচচয়” “শিক্ষা-সমূ্ঞর”। “বোধিত্ধ্যাবতার? 
“র্যাচধ্য-বিনিশ্চ” প্রভৃতি কতিপয় যৌধপ্রস্থও বিষ্যমান। “মরুর 


একটি চর্যাপদ উদ্ধৃত হইল-__ 
টি 788-৯4224-44 
১) রাউভু ঝা রাউত, অর্থাৎ দেনাগতি--শাস্তিদেৰ “অচল সেন' নামে দেনাগতি 


ছিলেন। | 
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“বাজ ণৰ পাড়ী পউঅ থালে' বহিউ। অদঅ বাঙ্গালে ক্লেশ লড়িউ ॥ 

আছি ভূঙ্থ বাঙ্গালী১ ভইলী। নিঅ ঘরণী চণ্ডালী লেলী ॥ 

ডহি জৌ পঞ্চঘাট লই দিবি সংজ্ঞা ণঠা। না জানমি চিঅ মোর কহি গই পইঠী | 

সোন তরুঅ মোর কিম্পি না থাকিউ,।  নিঅ পরিবারে মহান্গহে থাকিউ ॥ 

চটকোড়ী ভাঙার মোর লইঅ সেস। জীবস্তে মইলে' নহি বিশেষ ॥৮ 

_চিধ্যাচর্য-বিনিশ্চয় 1” 
_বজনোকা পাড়ি দিয়! পদ্মখালে রহিলাঁম, আর অদ্বনন যে বাংলা দেশ, 
মেখানে আসিয়া ক্রেশ লুটাইয়া দিলাম-_রে তুস্্ ! (ভুন্্ুকু ) সত্য সত্যই 
তুমি আজ বাঙ্গালী হইলে--যে হেতু তোমার নিজ ঘরিদী, যে পূর্বে 
অবধূতি ছিল, ঘাহাঁকে চগ্ডালী করিয়াছিলে, এইবাঁর তুমি বাঙ্গালী 
হইলে, অর্থাৎ পূর্ণ অদ্বৈতবাঁদী হইলে। “ভুন্থকু” বলিতেছেন, মহান্থথরূপ 
অনলের দ্বার! আমার পঞ্চ ( ছুঃখ )-সকন্দীশ্রিত সমস্তই দগ্ধ হইল; বলিতে 
পারা বায় নাযে এখন আমার চিত্ত কোথায় গিয়া পৌহুছিল। আমার 
শৃন্ত তরুর আর যে কিছুই রহিল না--সে এখন আপন পরিবারে মহাস্থথে 
থাকিল; আমার চার কোটি ভাঁগার সবই গেল, এখন আমার জীবনে ও 
মরণে কিছুই আঁর বিশেষ রহিল না। 
ইহাই, এই মহীস্মৃহ*ই সিদ্ধাচাধ্যদিগের পরঘ-কাঁম্য-দাঁধন সিদ্ধ অবস্থা; 

ই্ার মহাশৃন্ত-রূপ শেষ পরিমাণ একমাত্র গুরুদেবই, আচাধ্যদেবই বলিয়া 
দিতে পারেন-_দেবভাঁবে তীহীর দেবা করিলে তক্তির স্দুত্তি হয় এবং 
তদ্তিই ঘুক্তি দান করে। 





১। সিদ্ধাইদিগের সাধনার তিনটি পথ আছে-'অবধূতি', 'চগালী' আর 'ডিম্‌ বা 
ডোন্ি ঝ বাঙ্গালী ।” অবধূতিতে 'দ্বৈতজ্ঞান থাকে ; চগ্ডালীতে দ্বেতজ্ঞান আছে বলিলেও 
হয় বাঁ নাই ব'ললেও হয় ; আর ডোদ্িতে কেবল অদ্বৈত, দ্বৈতর ভাজও নাই। বাঙ্গাল 
বলিতে অদ্বৈত মতের আধার বুঝাইত। 





ঠ] 
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৩। সহজিয়া-পন্থ ৷ 


মহজিয়া-পন্থ ভারতবর্ষের একটি প্রাচীন ধর্মমত । সহজিয়া-গন্থী সাধক 
সাধারণতঃ সহজিয়া বা বাউল নামে পরিচিত । সহঞ্িয়া সাঁধকবৃনদের অনেক 
সহজিয়া-পদও আছে । সহজিয়া-পন্থ কি? সহজিয়া সীধক “চত্িদাস" 
সে পথের ইঙ্গিং দিলেন | 

“নহজ নহজ সবাই কহয়ে, 
« সহজ জেনিবে কে। 
তিমির অদ্ধক।র যে হইয়াছে পার, 
সহজ জেনেছে সে!” 

-ত্বাহার ধনের ময়লা দুর হইয়াছে, রাঁগতত্বের ঘিনি ভজনা করেন, তিনিই 
সহজ-সাঁধক, অর্থাৎ প্রেম সাধনার অধিকারী । সহজ-দাঁধনা সহজ নহে। 

“সরোরুহবজ” বা “সরোরুহপাঁদ, এমনই এক জন সহজিয়া সাধক 
ছিলেন। তাহার রচিত অনেকগুলি দৌহা ও গান আছে। তীহার 
“রদৌোহাঁকোষে” ষড়দর্শনের তৎকালীন প্রচলিত মতের খণ্ডন দৃষ্ট হয়। 
€তিনি জাঁতিভেদের উপরও কটাঁক্ষ্য করিতে ছাড়েন নাই। তিনি খলেন, 
সহজ মতে না আসিলে মুক্তি হয় না; সহজ-ধর্ম্ে বাঁচ্য নাই, বাঁচক নাই 
এবং ইহাঁদের সন্বন্ধও নাই-_মান্ষ আপনার স্বভাঁবটাই বোঝে না 
ভাব নাই অভাবও নাই, সকলই শৃন্তরূপ অর্থাৎ ভব ও নির্ববাণে কোনই 
প্রভেদ নাই--ছুইই এক-_তাই সহজিয়া অদয়বাদী । 

শ্রীরামচন্ত্রের পরম-ভক্ত, সাধক “দাঁছু দয়াল” সহজিয়া-পন্থের ভাবদর্শন 
ব্যক্ত করিয়া দোহা গাহিলেন__ 


“নহি সে সব. ছয়া, ফিন্‌ নহি হো যায়| 
নহি হোয়ে রহ দাদু, সাহেব সে লওয়ায় ॥” 
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_ শূন্ত হইতেই সমস্ত উৎপন্ন এবং শৃন্তেই তাহা! আবার বিলীন হয়. 
দাদু সাহেব স্বীয় মনকে শিক্ষা দিতেছেন--মন ! তুমি তোমার স্বাভাবিক 
অবস্থাতেই থাঁক__জগতের সকলই যে অস্থারী, ভাব যাহা অভাবও যে 
তাহাই__সকলই শুন্যময়। 

মান্যের স্বভাবই যদি এই হুইল, তখন তীহাঁকে বন্ধ করিতে পারে 
কে? তাহার নিম্ন পরম-পদ্ম-রূপ চিত্ত ত “স্বভাব শুদ”__-সরোরুহপাঁদ 
দৌহা রচন| করিলেন__ 

“অদ্দয় চিন্ত তরুমর হরউ তিনুঅনে বিস্থা । 
করুণ| ফুল্লিম্য ফল ধরই, নামে পর উআর ॥” 


_মদ্ব়চিত্ত-তরুর অবস্থা ত্রিভুবন হরণ করে, তখন করুণার ফুল ফোটে 
এবং ফল ধরে, সে ফলের নাম পর-উপকার | 

মরোরুহপাদের আরও একটি গান উদ্ধত হইল--“সরোরুহ, শব্ধ 
বাংলার “রহ? হইয়াছে, সরহ গাহিলেন__ 


"অপণে রচি রচি ভব নিব্বাণা, মিছে লোঅ বান্ধাবএ আপনা | ফা 
অন্তে না জীণহ অচিস্ত জোই, জাম মরণ ভব কইসণ হোই 
জইসে। জাম মরণ বি তইসো, জীবন্তে মঅনে' নাহি বিশেযো॥ 
জাএখু জাম মরণ বিসঙ্কা, নো করউ রূন রসাণেরে কথা ॥ 
জে সচরাচর তিঅস ভমস্তি, তে অজরামর কম্পি ন হোস্তি । 
জামে কাম কি কামে জাম, সরহ ভণতি অচিস্ত নো ধাম ॥” 


লোকে মিথ্যমই আপনার মনে মনে ভব ও নির্বাণ রচনা করিয়া করিয়! 
আপনাকে বন্ধ করিতেছে । ধাহারা অনিন্ত্য-যোৌগী তীহারা জানিতে 
টাহেন না জন্মঃ মরণ বাঁ ভব কিরূপ) তাহাদের পক্ষে জন্মও যেমন 
মরণও তেমনি-_জীবন্তে ও মরণে তাঁহাদের কাছে কিছুমাত্র বিশেষে 
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( প্রভেদ ) নাই। যাহার এই ভবে জন্ম ও মরণের শঙ্ক। আছে সেই রদ ও 
রসায়নের চেষ্টা করুক। যে সকল যোগী সমস্ত চরীচরে ও স্বর্গে মণ করে, 
তাহারা অজরর এবং অমর কিছুই হইতে পারে না--সরহ বলেন, জন্ম হইতে 
কর্ম হয়, কি কন হইতে জন্ম হয় নে ধশ্মস্থির করা সহজিয়া! বৌগীিগের 
পক্ষে অচিন্ত্যনীয়। 

পরকীয়া-বাদ সহজিয়া-ধর্ধ্ের একটি সাঁধন-অঙ্গ, বথী-_ 

“পরকীয়া ধন মকল প্রধান 

তন করিয়া লই । 
নৈষ্টিক হইয়! ভজন করিলে 
ঢু পদ্ধতি নাধক হই ॥৮- ইত্যাদি । 
_-চগ্ডদাম। 
কালে কিন্তু সহজিয়|দিগের মধ্যে পরকীয়া-বাদ বিকৃত হইয়া ঘা, ভাই 
সহজিয়! “গোরদাঁস, পরকীয়। জীদাধন বর্ণন করিয়! তাহার রচিত নিগুঢা" 
প্রকাঁশাবলীতে” পদ রচনা করিলেন-__ 
| “মানুয়ের দেহ হয় নিত্য-বুন্দাবন | 
পুরুষ প্রকৃতি ইথে জানিহ কারণ ॥” 

_ মধ্যযুগের বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সহিত সংমিশ্রণের ফলেই 
এইরূপে মহজিয়া-পস্থ কলুষিত হয় ও সহগিয়া বৈরাগী সািয়। প্রকৃতি 
'আশয় করিয়া, পরকীয়া স্ত্রীসাধনে প্রবৃত্ত হর । শ্রীরুষ্ণচৈতন্যদেব সহজিয়া" 
ধর্মের উক্তরূপে বিকৃত পরকীরাবাঁদই স্ুসংস্কত করিয়! বৈষব-ধর্ে 
গুহদ করেন।। 

সহজিয়া মত-নগ্থলিত বহু গ্রন্থ প্রচলিত আছে; 'জ্ঞানাদিসাধনা' 
তাহার মধ্যে একখানি স্বপ্রাচীন গ্রন্থ। জ্ঞানাদিসাধনায় জীবের জন 


মানবত দর্শন বা ভারতীয় ভাব দর্শন ১৯৭ 


সন্ধে বিবরণী আছে ও শ্রীগুরু শিশ্তকে “দেহের পৃথিবী আদি পঞ্চভূতের 
সহিত আতন্মাচৈতন্তরূপ ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখায় তত্জ্ঞান জন্মাইয়া 
পরে নিত্য-শ্রীবন্দাবন এবং শ্রীবুন্দাবন-সাঁধক-শিক্ষকরূপে শ্রীরাধাকুষ্ণাদিকে 
সাক্ষাত প্রত্তাক্ষ-দর্শন” সম্বন্ধে দুর্বোধ্য ভাঁষায় তব্-কথা আছে। '্ঞানাদি 
সাধন? ব্যতিরেকে, নরেশ্বর দাসের চম্পক-কলিকা” আঁকিঞ্চন দীসের 
বিবভ-বিলাস” রাঁধাবল্লভ দাসের “মহজতত্ব চৈতন্য দাসের “রস-তক্কি- 
চক্ত্িকা”, যুগলকিশোর দাঁসের “প্রেম-বিলাঁস” ও রাঁধা-রস-কাঁরিকা” 
প্রভৃতি গ্রন্থরাজিতে সহজিয়া পদের বিস্তৃত বিবরণ পাঁওয়। বায় । এতদ্বযতীত 
চণ্ডিদা ও বিষ্ভাপতি রচিত বু পদাবলী এবং দীছুদয়াল রচিত “বিশ্বাস 
কি অঙ্গ” এবং দৌহাবলী গ্রভৃতি অনেক সহজিয়া-পদ বিদ্যমান । কতিপয় 
দাত্র পদ নিয়ে উদ্ধত হইল। : 

সহজিয়া পন্থোক্ত পরকিয়াঁবাঁদের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া সাধক 
চগ্ডিদাঁস গাঁহিলেন__ 


স্বরূপ বিহনে, রূপের জনম, 
কখন নাহিক হয়। 

অন্বগত বিহনে, কার্য সিদ্ধি, 
কেমনে সাঁধকে কয় ॥ 

কেব! অনুগত, কাহার সহিত, 
শ্শনিৰ কেমনে শুনে। 

* মনে অনুগত, মুগ্তরী২ সহিত 
ভাবিয়া দ্েখহ মনে ॥ 


১। জগৎস্বরূপ- প্রকৃতিপুরুষ, অর্থাৎ রাধাকৃষ্* | ২ । শ্রীরাধার অঃসখী। 





১৯৮ দর্শন পরিচয় 


ছুই চারি করি, আটটা অশখর,-. 
তিনের তিনের জনম তায়। 

এগার আরে, মুল বন্তঃ জানিলে, 
একটি আখরঘ হয়॥ 

চ্ডদাস কহে গুনহ মানুষ ভাই-_ 

সবার উপরে, মানুষ সতা, 


তাহার উপরে নাই ।” 
সহজ পীরিতি কেমন? সাধক চঙ্ডিদীস গাহিলেন-_ 


“নিজ দেহ দিয়া ভজিতে পারে। সহজ গীরিতি ঝলিৰ তারে । 
সহজে রসিক করয়ে গ্রীত। রাগের ভজন এমন রীত। 
মরম লা জানে ধরম বাথানে, 
এমনে আছয়ে যারা । 
কাষ নাঃ সথি তাদের কথায় 
বাহিরে রহুন তারা ॥ 
(আমার) বাহির ছুয়ারে কপাট লেগেছে 
ৃ | ভিতর দুয়ার খোলা । 
(তোরা) নিসাড়? হইয়া আয় ন! জনি 
আধার পেরিলে আল! ॥ 
আলোর তিতরে কালোটি* আছে 


চৌওকি১ রয়েছে দেখা । 
ও দেশের কথা এ দেশে কহিলে 
লাগিবে মরমে বাথা | চারার 
১. আবী, বথা- ললিত, বিশাখা, চম্পকলতা, চিত্র, তুলব, ইনুরেখা, রদ 
ও হুদেবী, এই আট জন। ২ । তিনটি অক্ষর, গী-রি-তি, প্রেম | ৩। দশ ইন্জিয় ও 


মন, এই এগারটি। & | সেবা ] ৫ “কা, কুর্ফ। ৬। ধর্মের নিগৃঢ় মন জানে না, 
অথচ ভাহার ব্যাখ্যা করিতে যায়। ৭।নীরব/। ৮।কৃষ। ৯। পাহারা । 
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(তোর!) পরপতি** সনে শয়নে স্বপনে 
সদাই করিবি লেহা।১১ 
(ভোরা) সিনান১২ করিবি নীর না ছুইবি 
ভাবিরী ভাবের দেহ 1১৩ 
কহে চণ্ডিদাস এমতি হইলে 
তবেত পীরিতি সাজে । 
(ভোর|) ন! হইবি সতী না হবি অমতী১৪ 


থাঁকিবি রমণী মাঝে 1” 


মান্ষ কে? কোথায় তাঁর বসতি? আর একটি সহজিয়া সাধক 
গাহিলেন-- 
“মানুষ মানুষ, সবাই বলএ, 
মানুষ নিগৃঢ কথ! । 
কেমন মানুষ, কিবা প্রেমরস, 
মানুষ বদতি কোথা ॥ 
গীরিতি সায়রে তাহার মাঝারে, 
তাহার নিকটে দেই । 
বদতি জানিয়া, মানুষ বনতি, 
তবে সে পাইবে সেই ॥ 
বেদবিধি পার, বেভার আচার, 
বেদ বিষ নাই জানে । 
সকল জগত করে আনন্দিত 
কি বিদ্াপতি ১ ভণে ॥” 
১০। ঞ্ে্টপতি, ভগবান ১১। প্রেম। ২) সান ১৩। চি দেহ। ১৪। মতের 
পণ ও অদতীর কলম্ক উত্তয়ই পরিহার করিবি। ১৫। উনি ঈবিখাত মৈথিল্‌ কৰি 
বিষ্াপতি নহেন, ঈ নামধেয় জনৈক সাধক। 








২০০ দর্শন পরিচয় 


সহজিয়া পন্থের সহজ সাঁধন-রহস্যই বাকি? মসহজিয়ী সাঁধক মহা 
দাঁছুদয়ালজী বরহ্ধানন্দে দোহা গাঁন রচনা করিলেন-- 
“ভাইরে! এসাপংঘ১ হমারা। 
দ্বৈপথরহিত১ পংখ, গহ পূর!, অব্লন এক অধারা। 
বাদ বিবাদ কাহুসেঁ।: নাহী', মাহি, জগতঙে ন্যারা | 
সম্দ্ট স্ভাই* দহজমে', আপহি আপ, বিচার! । 
মে", উৈ, মেরী বহ মতি নাহী", নিরবৈরী নিরকারা ॥ 
কাম কল্পনা কদে ন কীজে,* পুরন্‌ ব্রহ্ম পিয়ার! । 
এহি পংথ, পহু'চি পাবুগহি দাদু, সো! তত. সহজ স'ভারা৮ 1” 


রাগাত্বিক। পদাবলী, ভাবাত্মিক! সঙ্গীত, 
দোহা, গান ও গীতিকা। 


ভারতীয় ভাবদর্শনের প্রধান উপাদান ও উপকরণ হিসাবে আমরা 
পাই সংখ্যাতীত রাগাত্মিকা পদাবলী, অসংখ্য দৌহ! ও দৌহা-কো। 
বহুবিধ কীর্তন ও বাউল গান এবং বহু কবি, কবিওয়ালা, কথক ও 
সাধক মহাঁআ্ বিরচিত প্রাণ-মাতাঁন দেহভন্ক, মনঃশিক্ষা ও ভাৰ স্বিকা 
সুমধুরসঙ্গীত, গাঁথা ও গীতিকা | ঢা 

ভারতবর্ষে অনেকগুলি আজীবক ধর্মমতও নুপ্রচা 
রামান্জ, রাঁমাৎ, নিমাৎ, মধবাচারী, বল্লতাচারী ২. 
বৈধব মত ? নানক-পন্থ, করীর-গ্থ, দাদ, ৃ 


কপ পাপিংশািশপাতিত 
পপিপপিপাাশীশী সি পিসপিশিপততা শীত ও 1 শ-তপিতাািশাপিশ পশিশপীপি ততিপাাত শাটিতিশিপপিপাাত পাটি? 


১1 পন্থা ইজ এত বি সি হু সা 
৬। শুভ। ?। কখনও করিও না। ৮। বুঝিল। ৯ “ভীরতব্বায় উপাসব- 
সম্্দায়” উ্বয। 


0 
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নামল ও ডামর-পন্থ প্রভৃতি । ইহা ব্যতিরেকে, অনেক প্রকার পৃজা- 
পন্ধতি ও পৃজাগীতিকাঁরও এদেশে প্রচলন ছিল» যথা ত্রিনাথ ( এ্ধা, 
বিষণ ও শিবের) পৃজ1 3 ধর্ম (ঠাকুরের) পুজা 'ও গীতি ; শিব বাঁর ও অষ্টক 
গীতিকা; বিষহরির এবং চণ্ীর গীতমুক্তাবনী ইত্যাদি । 

উদ্ত পৃজা পদ্ধতি ও ধন্মুত আশ্রয় করিয়া বহুবিধ দৌহা। গীতিকা 
ও ভাবাম্মিকী গান পূর্বের প্রচলিত ছিল এবং এখনও তাঁহার কতকগুলি 
এদেশে বিদ্যমান রহিয়াছে । অপ্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়া উক্ত ধর্ম্মত- 
গুলির বা পৃজাঁবিধির বিবরণীর্‌ উল্লেখ 7: করিয়া, সেইগুলি আশ্রয় করিয়া 
সেদকল দৌহা, গাঁন বা গীতি বিরচিত হইয়াছিল__তাহীতে গ্রকটিত 
ভাঁবাশনের আভাস দিবার উদ্দেশে, তাহীর মধ্যে কয়েকটি মাত্র উদ্ধত 
£ইল। বিশেষতঃ বাংলা দেশের নিরক্ষর গ্রাম্য-কবির খোলা-প্রাণের সরল 
আপন-ভোলা ভাঁবময়ী গীত-মাঁধুরীর ও সুললিত কীর্তনের তুলনা বুঝি ঝ৷ আর 
কোথাও খু'জিয়া! পাওয়া বাঁয় না-_বাংলা দেশের সারী-গান এবং বিশেষতঃ 
বাংলার কৃষক-সমাঁজে বিশেষভাবে আদূত গুরুসত্য-গান বাংলা দেশের 
এক শ্রেছ সম্পদ হিসাবে গণ্য করা বাইতে পারে । গানগুলির সার্ধজনীন 
উন্নত-ভাঁব ও গ্রাণ-ন|ভোম|ল। সুমিষ্ট স্বর গ্রকৃতই জগ-জন-মন হরণ করে। 
গানগুলি যেমন সরল, তেমনই নিষ্ধীম ধরণেরকত শত নিরক্ষর 
অমাজ্জিত-বুদ্ধি দেশবাসীর আধ্যাত্মিক উন্নতি যে উক্ত গানগুলিতে 
সংলাধিত হইয়াছে, তাহার আর ইয়স্থা। করা যাঁয় না। 

ভারতীয় রাগাঁত্মিকা পদাবলী ও ভাবাত্মিকা গীতাবলী যেমন 
প্রেম ও রসমাধুর্যে ভরপুর, তেমনই আধ্যাত্মিক তব্বে ও দর্শন-সিদ্ধান্ত- 
পরিচয়ে ওত:প্রোত:__এমন সহজ, সরল, সুন্দর অনুভূতি বিশ্বসাহিত্য 
বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সত্যই মনে হয়, সকলগুলিরই প্রকৃত 


২০২ দর্শন পরিচয় 


আস্বাদ বেন না লইতে পাঁরিলে ভারতীয় ভাবদর্শনের, তথা, মাঁনবত 
দর্শনের, সম্যক পরিচয় লাভ করা! একান্তই কঠিন। 

শ্রীরাধাকৃষ্ণের একনিষ্ঠ ভক্ত শ্রীজয়দেব কবির “গীতগোবিন্দের মধুর- 
কোমল-কান্ত-পদীবলী এবং কবিরপ্ন বিদ্াপতির বা রসশেখর চণ্ডিদাঁ 
ঠাকুরের রাগাজ্িকা মধুর হইতে সুমধুর পদ-কল্প-লহরী সাধারণ ও 
স্ুধীঘমাজে সুপরিচিত বলিয়! একান্ত বাঁঞ্! থাঁকা সত্বেও, বাহুল্য ভয়ে, 
সেগুলির উল্লেখ না করিয়া উল্লিখিত গীতি-পরিচয়ের সহায়ক স্বরূপে অন্তান্ঠ 
পদকর্তাদিগের ও গীত-রচরিতাদিগের কয়েকটি মীত্র গীত উদ্ধত হইল। 
গানগুলি পাঁঠ করিলেই সেগুলির প্রকৃতি, পদবিন্নাস ও প্রাণম্পশী রসমাধুধ্য 
এবং তাহাতে অভিব্যক্ত ভাঁবদর্শন-সিদ্ধান্তের কথঞ্চিত পরিচয় যে সহজেই 
পাওয়া বাইবে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই । 

বাংলার “ডাক” ডাক দির! তাহার অমর বচন রচনা করিলেন-__- 


“ধন্ম করিতে যবে১ জানি। পোথরি২ দিআ রাখিব পানি ॥ 
গাছ রইলে বড় কশ্। মণ্ডপ দেলে* অশেষ ধশ্ম ॥ 


_ অন্ন বিশ্লৎ নাহি দান। . ইহার পর ধশ্ম নাহি আন ॥” 


ধ্ম-পৃূজার প্রবর্তক “রাঁমাই পণ্ডিত” গাঁন গাঁছিলেন__ 
“সবিনয় স্তুতি, ৃ সবিনয় স্তৃতি, 
করিয়ে প্রণতি অবণী লুটায় তন । 
এ তিন ভুবনে কে চায় তোমার পানে, 
তুমি দীননাথ ঘন ॥? 


১। যে জন। ২। পুকুর। ৩) দিয়া, প্রতিষ্ঠা করিয়া। ৪1 পিলে। ৫ ভিন্ন, 
(বনা। ৬। তনু । ৭। বুদ্ধ। 


মানব্ত দর্শন বা! ভারতীয় ভাঁব দর্শন ২০৩ 


আদি অন্ত নাই, ভ্রমিয়ে গৌসাঞ্, 
কর পদ নাস্তি কায়া। 
নাহিক আকার, রূপ গুণ আর 


কে জানে'তোমারি মায়! 

জন্ম জর! মৃত্যু, কেহ নহি সত্য, 
যোগিগণ পরম।ধ্যান। 

শুন্য মস্তি দেবশুন্য ( অমুক+ ) ধণ্মায় নমঃ ॥” 


সীদু 'তুলীদাঁস” দৌহা রচনা করিলেন_- 


"বাচিহো নেহি বেদ পুরাণ পাড়ে ।  বাচিহো নেহি উচ উঠায়ে আটা ॥ 
বাচিহে। নোহ জঙ্গল বাস কিয়ে। . বাচিহো। নেহি শি, পয়, রাগয়ে জট। ॥ 
তুলনা দে। দিন্‌ ঝল্মল্কে | নর্‌ নাহকূকে তুনে ঠাটু ঠাঠ। ! 
ভ্যল্‌ চাহোত ভগবন্ত ভ্যজে। নেহি শিম, পর্‌ নাচৎ কাল ঘটা ॥” 

অর্থাৎ- 

বেদ পুরাণ পড়েই শুধু তুলপী ভণে দু'দিন মানুষ, 

যায় না বাচা এ সংনারে । ভঁ!ক জমকে কাটায় রে। 
যায় ন। বাঁচা শুধুই পাকা রখতে বাজায় ঠাট্‌ বাট 

ঘর কোঠা ও দালান ক'রে ॥ মানুষ শুধু পাগল রে ॥ 
যায় না বাঁচা কেবল শুধু নিজের শুভ ক'রতে সাধন 

গহন ব্নেতে বান কারে। হরি-পদ্ মন ভভ রে। 
শিরে,জটা রাখলে পরেই রেখরে মনে সদাই সমন 

যায় না বাচা এ সংসারে ॥ ক'রচে যে শিরে বৃহ রে। 


১। অমুক, অর্থাৎ__বে স্থানে যে ধশ্রাজ বিরাজ করিতেছেন ভাহার নাম | 


২০৪ দর্শন পরিচয় 


প্রেমকা “মীরাবাইঈ+ গিরিধর গোপালজীউর শ্রীচ্ণ-সরোজে প্রাণ-মন 
সমর্পণ করিয়া ভজন গাঁহিলেন-__ 

“মেরে তে। খিরিধর্‌ গোপাল ছুস্রা নকোই। 
অংশুবন্‌ জলমিঞ্ি দিছি প্রেম বীজ বোই ॥ 
যাকে শির্মঘুর-মুকুট মেরে পতি সোই ॥ 
আই হো ভক্তি জানি, জগতে দেখ, রোই | 
তাত, মাত ভাই বন্ধু আপনা ন কোই ॥ 
সন্তন টিগও বৈঠি বৈঠি লোক-লাজ খেই । 
অবতোৎ বত, ফেলি গইৎ জানে সব কোই ॥ 
ছোড়ি দই লেক-লাজ কহ। করৈ গো কোই। 

,. নীরা প্রভু লগন লাগী হোনি হো দো হোই” 

শ্রারামচন্দ্রের শ্রচরণাশ্রিত দদাঁছু দয়লি' দৌহায় প্রাণের-নিশ্চয় বাক্ত 
করিলেন-- 

“বিপতি ভল| হরিনামমে। কায! কসৌটী দুখ. । 
রাম বিন কিস কাম্কা দাছু সংগতি সুখ, ॥” 

_ হরিনাম গ্রহণে বদি বিপদ আসে তাহাও ভাল-ছুঃখ আদিিই 
দেহের পরীক্ষী হয়, দীছু বলিতেছেন, আর রাম-নাম বাতীত যে সুখ" 
সম্পত্তি তাহাই বা কোন কাঁজের? 

শ্রীরামচন্দ্রের একনিষ্ঠ ভন্ত “কবীরজী” ছুনিয়াদারির তাঁমাঁস! দেখিয়া 
অতি বড় দুঃখে দৌহা। গাঁহিলেন_- 

ক।  “বাম্হন্‌ টামন্‌ মূরখ, ভ্যয়ে,« শৃড্র পড়ে গীতা 
নন আচ্ছা খাওয়ে, দুখ, পাঁওয়ে বি ॥ 


পপ 





১। অন্া। ২। বীহার। ৩। সাধুদিগের নিকট। ৪ ( এখন ত। €। ॥ কথা প্রচার 
হইয়া গিয়াছে । ৬। হোনি-.হোই-ঘাহা। হইবার তাহা হইবে। *। হয়। ৮। জুয়াচোর। 


মানবত দর্শন বা ভারতীয় ভাব দর্শন ২০৫ 


সাচাকে * মারে লাঠা,১ ঝঠ| জগৎ পিতায়ঃ। 
গোরস্‌ গলি গলি ফিরে, সুরা বৈঠ, বিকায় ॥ 
নতীকো! না মিলে ধোতি, গন্তান্‌ হরে খ।সাঃ। 
কহে কবীর! দেখং ভাই ছুনিয়াক' তামাসা॥” 

খ। 'গাইয়া দোহকে কুত্তা পালে, উস্কা বাছরু ভূখা। 
সালেকে। উত্তম্‌ খিলায়, বাপ ন! পাওয়ে রুথাঃ ॥ 
ঘরক| বহুরী পিরীত না পাওয়ে, চিতচোরা সে দানী। 
ধন্‌ কলিযুগ তেরি তামাসা, দুখ, লাগে আওর হাদি ॥” 


শ্ীরানামের সাধনায় সিদ্ধিলাঁভ করিয়া প্রেমিক ভক্ত কবীরজী গুহা 
সাঁধন-রহশ্যও ব্যক্ত করিয়া মনের আনন্দে দৌহা রচনা করিলেন__ 


ক। “নিগুণ হায়, সো পিতা হামারা,. খ। “বাগো? না যারে নাযা, , 


সপ্ণ হ্যায় সো মাতারি। তের!” কায়ামেন গুল্জার্১” । 
কাহে* নিন্দে| কাহে বন্দ, সহন্্ কমলপর বৈঠ কন্‌১১। 
দোনে! পাল্লা ভারী ॥” তুই» দেখ, রাগ অপার্‌॥” 


বাংলার কৰি দীন ভূষণ” দেহতত্বের গান ধরিলেন_ 
(আমায়) সাধের জমী আবাদ হ'লো না 
আমার চাষা আমার হয়ে, ফসল বহাল কলে না। 
(ওই) আশীলঙ্গ বার ঘুরেছি, 
(তবে) ভবের হাটে চোদ্দপো।য়। জমী পেয়েছি 
(আমার) এ জনীর ভন1, হলো! ফসী, আশা। কেবল যন্ত্রণা ॥ 





১। সৎলোককে, সাধুকে । ২ | লাঠি। ৩। অসত্যেরই জর-জয়কার | ৪ । উপপর্থীরই 
পরণে সুন্দর হুন্দর পরিচ্ছদ । ৫। শুর রুটিও গিলে না। ৬। কাহীাকেই বা। 
এ। বাগানে, বাহিরের উদ্যানে । ৮। তোম|র। ৯। দেহের ভিতরই । ১*। আলে! 
করিয়। আছেন তোমার ইঞ্টুদেবত। | ১১। হৃদয়ের সহশ্দদল পদে বিয়া । ১২। তুমি। 


২০৬ দর্শন পরিচয় 
(এই) ফগল আসল নেবো ক'রে, 
(তাই) মোক্ষ-ফলের বীজ নেছিদুম গুরুর পায় ধরে, 
(আমার ) নে ফল এখন বিফল হলো, সফল কর্তেও পাপ্লেম না। 
ও দীন ভূষণে বলে, গুরু করুণা'নয়নে, দীনে চাও নিজ গুপে_ 
তোমার নামের জোরে, যাব তরে, ঘুচবে জীবের ভাবনা ॥” 


আর একজন সাধক গ্রীম্য-কবির য়ে পরলোকের আহ্বান জাগিয়া 
উঠাঁয় তিনি তাঁন ধরিলেন-__ 


“লা তো ডুইবল্‌ রে, কেত কাল রইথব্যান্‌ গুরু এ বারতে ( ভাগতে ) 
(ওরে) কাউয়৷ কাগডারী আইল রে, শগুণ আইল রে বাগ্ারী, 
(ওরে) বনের শিয়াল বলে রে-__এই নায়ের অদিহারী। 

থাকীর"বানাইছে রে নৌহা, খাকীর দিছে রে ছাউনী ; 
(ওরে) মোন পবনে চলেরে নৌহা, বাইচ দিতে মান! (৮ 


_-কবি বুঝিতে পারিয়াছেন লা (জীবনতরী) তার ডুবুড়ুবু_-সংসার ছাড়িয়া 
যাইতে হইবে, কত কালই বা এ সোনার ভারতে গুরু কপাঁয় থাকিতে 
পাইবে__যাইতে ত হইবেই, দেহতরী ডুবিবেই এবং এই অন্তিম দশার কথা 
মনে পড়ীয়। কবি বলিতেছেন--তখত সে দেহতরীর কাঁক আসিবে কাণ্ডারী 
হইয়া, শকুনী হইবে ভাঁগাঁরী, আর শৃগাল নাঁকি বলিবে, সেই সে দেহের 
অধিকারী-কি ভীষণ পরিণাম! এ দেহতরী মাটির তৈয়ারী, তার 
ছ'উিনীও মাটির দেওয়া, মন-পবনেই সে তরী চলে-জোর করিয়া তাহাকে 
চালান নিষেধ, জোরে চাঁলাইলে বিপদের সম্ভীবনা--মাঁটির তৈয়ারী 
যেসে তরী। জীবনতরীর পালে ষন-পবনের হাওয়া লাগিলেই 
তাহা উজান চলিবে, নহিলে মে তরী ডুবিবে, তাহা আর রক্ষা করা 
যাইবে না। 


মানবত দর্শন বা ভারতীয় ভাব দর্শন ২০৭ 


প্রাণের আবেগে ও প্রেমীন্রীগে “ঈশান ফকির” গুরু-সতা গান গাহিলেন_- 
“আকুল দরিঘায় পড়ে দয়াল আম না! জানি সীতার । 
নাজানি সাতার আমি না বুঝি ব্যাপার | 
কত ঢেউ কত তুফান'উঠে দিবারাতি। 
(আমি) একচক্ষে দেখে তাই করি যে বনতি ॥ 
(দয়াল করি যে বসতি ) 
তোমারে দেখিব বলে পড়েছি পাখার । 
(এবার) পড়েছি পাথার ॥”_- ইত্যাদি । 


এমন একাগ্রতা, এত তম্ময়তা, এ প্রকার সরল নির্ভরতা, সচরাচর 
কোথাও, কোন গানে কি দৃষ্ট হয়? এক চক্ষের দৃষ্টি যে আমাদের, তাই 
না এত ক্লেশ__তাই না আমাঁদের সংসারের এ হেন দারুণ মুগ-তৃষ্চিক]। 
ঈশান ফকিরের আরও একটা গুরু-সত্য গান উদ্ধৃত হইল। ভগবানের 
অধাচিত অপার করুণা, গানের ভিতর দিয়া এমন স্থন্দরভাঁবে ফুটাইয়া 
তুলিয়া মন-শ্রাণ যে এত আকুল, উদ্বেলিত করিয়া দিতে পারে, তাহ যেন 
কল্পনারও অতীত, গানটি এই__ 
“আকাশের গায়ে আলো ফুটেছে এবার দয়াল 
ফুটেছে আখির। 
(আমি) প্রভাতে জাগিয়৷ দেখি দয়াল ( আমার ) সন্দুখে জাহির, 
(রে) সম্বুখে জাহির 1 
ফুল ঝরে পাখী উড়ে, পাতার শিশির 
গলেরে রোদের তাপে আলোক নিশির, 
(দয়াল) আলোক শশীর । 
তাই ভেবে কান্দে ঈশান যাতনা গভীর, 
( বড়) যাতন! গভীর 1” 


১৩ দর্শন পরিচয় 


বাউল “কানাই গৌঁসাই” মনের-মান্ুষ অদ্বেষণে তাহার একতারায় 
তাঁন ধরিলেন__ 
“আপন মনের মানুষ মনে রেখ যতনে । 
দিয়ে দর্পণে পারা, ঠিক রেখ নয়ন তারা । 
প্রেমরদে অগ্তন করা, আপনি লাগিবে নয়নে ॥ 
মনের মানুষ মন ছাঁড়া আর ক'রে না, 
কলে বলে ষোল আনা হিসাবের ঘরেতে উস্থল তোল না । 
বোহ্ছেটে ব'দে আছে ছয় জনা-_ 
প্রাপ্তধন গেলে হেরে, ভাসবি আকুল পাথারে, 
সাথি নব যাবে দুরে, কাদতে হ'বে নির্জনে ॥ 
খুটো। ধরে বমে আছে যে জনা, জাতার ঘা লাগে না গায়-- 
কত তুফান বয়ে যায়, তেমনি ধারা হ'লে হয় তা'র সাধনা । 
অনুভবে বুঝলাম তার উপমা-_ 
যেমন চুনে হলুদ দ্রিলে পরে, ছুই রং যায় আপনি সরে, 
শেষ কালে লাল রং পরে, ঠাউরে দেখ যতনে ॥ 
মানুষেরি সঙ্গ নেরে, আমার মন, 
যে ধন চাবি সেই ধন পাবি, কতক দিন তুই বসে খাবি । 
ফুরাবার ধন নয় রে অমূল্যধন-_ 
গে(নাই কানাইলাল কয়, গেল বেলা, ভাঙ্গল রে আসকের থেল!, 
তব সাগরে দিইগে ভেলা, কীজকি থেকে এখানে ॥” 


একজন নিরক্ষর গ্রাম্য কবি মানুষের বড়াই-কর! বিছ্যা-ুদ্ধির উপর 
কটাক্ষ করিয়া মানব-জীবন ও বিশ্বন্ষ্টির বৈচিত্র্যময় ঘটনাবলী বিষয়ক 
একটি শাশ্বত প্রশ্ন তুলিলেন এবং তাহাঁরই উত্তর হিসাবে গাহিলেন_ 
“আগমের ভেদ তোমরা জান পঞ্ডিত। 
মরণের ভেদ তোমর! জান পণ্ডিত ॥ 


মানবত দর্শন ব! ভারতীয় ভাঁব দর্শন ২০৯ 


বারুই* গিয়ে গাছ কৌদাতে বারুইরে কৌদায় গাছে। 
দায়বা, ছিড়ি দড়ি ধাইল, জাল্যারে * দৌড়ায় মাছে। 
জেম« পহর «ধান হয়াত* দিল । 

পাতিলাত, দিল বান্ডা৮ মাদার গ্লাছে ৯॥ 
ধরিয়াছে আঠ্যা কলার ১* ছড়া! আমাসত,১। 
পাঁআস ১*নিল পাআন রৈল ডালে ॥ 

তিন গরু দ্ি১এনয় হাল চয়১৪ | 

ছিবায়*« মানুষ গিলে ॥” 


বাংলার বিখ্যাত সারি-গান রচন! করিয়া কৰি গীত গাঁহিলেন-- 


“আগম নিগম হদিশ কোরাণ পয়দা যার হাতে । 
জনম ফৌত আম্মান পানি যে দেহ ছুনিয়াতে ॥ 
ইমাম্‌ হোসেন হজরতের পোত1১* সহিদ্‌ কারব।লাতে 
রামের সীতা! চুরি গেল অশোকের বনেতে ॥ 
হায় রে হাঁয় এসব খেলা যে খেলেরে ভাই। 
লোকে তারে বলে আল্লা হরি কৃষ্ণ সাই ॥” 
কোন প্রেমিক গৌঁসাই আর একটি সারি-গাঁন গাঁহিলেন-_ 
“তুই যাইস্‌ ন! রে মনপাহী তুই ফির্যা আয়। 

(ওরে) হামহুক১৭ নামে পাহী আমার আয় রে ইদির পিঞ্চিরায়)* | 
আমার হিদৃপিঞ্িরায় বৈশ্য! পাহী কিট নাম হুনাইয়!১৯ কর হী 
প্রেমে অঙ্গ জরজর, হীতল১* কর মছুরায়২ * ॥ 

+। ছুঁতীর মিশ্র! ২। গরু বাধিবার থোটা। ৩। জেলেকে । ৪ | চাধী 
ঘময়ারা জাতি। ৫। পাহাড়। ৬। শুকাইত। ৭। হাড়ি। ৮। ধানভাঙ্গা 
"| ক্কোন কাজের গাছ নয়। ১*। বাঁচে কলার । ১১। আকাশেতে। ১২1 গীদ, 
ছাই ১৩। দিয় । ১৪। চযষে। ১৫। ছিপে। ১৬। পুত্র । ১৭। শ্যাম-শুক 
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২১০ দর্শন পরিচয় 


গৌনাই কইছেন দররে১ জালে পাল! পাহী উইর্যা গেল। 
বনের পাহী ঝনে গেলে আরনি তারে দরা* যায় ॥” 


মমছদ্দি ছিন্দিকী একজন মুসলমান সাধক, সাহার রচিত “ভাঁব-লাঁভ” 
একখানি উপাদেয় গ্রন্থ। সাধক ছিদ্দিকী সাহেবের রচিত অনেক 
মনঃশিক্ষা ভজন-গানও বিদ্যমান) তিনি “ভাঁব-পদার্থ” যে কি, তাহাই 
বর্ন করিতেছেন_- 


“ভব-নদি পার হতে ভাবের ভাবি নৈলে নারে । 
তরিতে তরাইতে তারক বিনা কেবা পাঁরে। 
ভাবের ভাবে তারে বঞ্সি--ফুউলে পরে কমল কলি__ 
প্রেম মধুর হএ অলি--জে জন বসে গ্রহণ করে | 
কমল কলি কোথায় আছে-_দেখনারে মন আপনার কাছে__- 
কায়ার ভিতর জদয় আছে-_প্রেমের কমল বলি তারে 
সমছদ্দি ছিদ্দিবী ভনে-_গুরুর চরণ ধরণ বিনে 
একথাকে বুজিতে জানে-_হেন শক্তি কাহার ॥” 


ভাঁবের আবেগে শ্রীকৃষ্কনামামৃতে “মগন” হইয়া! শ্রীগৌবিন্দের রাতুল 
চর্ণুগলে শরণ লইয়া, ভক্ত রুবি সুরদীস নন্দছুলাঁলের মহিমা কীর্তন 
করিষা গাঁহিলেন-__ 


“হে গোবিন্দ রাখু শরণ অবধ জীবন হারে ॥ প্ু॥ 
নীর পিবনও হেতু গেয়, সিন্ধুকো৷ কিনারে 
সিন্ধু বীচও বসত গ্রাহৎ চরণ ধরি পছারে ॥ 
চার পহর যুধ ভয়ো লে গেয়, মাঝধারে 

নাক কাণ ডুবন্‌ লাগে কৃষ্ণকে ফুকারে। 


পাশাপাশি শিট শীল 





১1 ধররে। ২। ধরা। ৩। জল খাইতে গজরাজ গিয়াছিল (দ্বাপর যুগের 
কথা) ও। মধ্যে €। একটি কুমীর বান করিত। ৬| যুদ্ধ। ৭| ডাকিল। 


মাঁনবত দর্শন বা ভারতীয় ভ'ব দর্শন ২১১ 


দ্বারকাসে চলে গোপাল গরুড়কে অভিসারে 
গ্রাহক অরি মাধব গজরাজকে উধারে ১ ॥ 
স্রদাস মগনভয় নন্দকে ছুলারে 

তেরে। মেরে শা ভন্দু যমরীজকে দুয়ারে ॥” 


কীন্থ ফকির একজন বাঙ্গালী মুদলমীন সাধক, উধহীর অপর নাম 
অলিরাঁজী। “জ্ঞীনসাগর”, তীহার রচিত একখানি যোগ-শীস্ত্রীয় গ্রন্থ; 
এই ভাঁবাব্মিকা জ্ঞানসাগরের অমিয়-লহর তুল্য মধুর আগম-কথা। পড়িলে 
অনেক দার্শনিকের যে তন্ব-মীমাঁংসা সংসাঁধিত হইবে তাহীতে কোনই 
ভূল নাই । অলিরাঁজী বা কান্ত ফকির আবার “মুরলীধারীর" সম্বন্ধে গান 
ধারিলেন__ 


“ৰনমালী শ্াম তোমার মুরলী জগ-প্রাণ ॥ ক্র ॥ 
শুনি মূরলীর ধ্বনি ত্রম যায় দেব মুনি 
ত্রিভুবন হএ২ জরজর । 
কুলবতী যত নারী গৃহ-বাস দিল ছাড়ি 
শুনিয়। দারুণ বংশীম্বর ॥ 
জাতি ধন্ম কুল নীতি তেজি বন্ধু-সব পতি 
নিত্য শুনে মুরলীর গীত। 
বংশী হেন শক্তি ধরে তনু রাখি প্রাণী হরে 
বংশী-মূলে জগতের চিত ॥ ই 
যে শুনে তোমার বংশী সে বড় দেবের অংশী 
্ট প্রচারি করিতে বসি ভয়। 
গৃহ-বাস কিবা সাঁধ বংশী মোর প্রাণ-নাথ 
গুর-পদে অলিরাজ| কয় ॥” 





২১২ দর্শন পরিচয় 


বাঙ্গালী সাধক জগব্বামী সং-চিৎ-আনন্দময় করশাঁশেথর পুরুযৌত্বম 
দেবকে অর্চনা করিয়া স্তব গাহিলেন__ 
“ও হরি ও, ও তৎ সৎ। 
তুমি হে দেবেশ পরম পুরুষ, ত্রিগুণেতে ব্যাপ্ত আছ ভ্রিজগৎ। 
ও হরি ও, ও তৎ সৎ! 
সন্ধা! পূজা বন্দনা, মকলই তোমার উপাসনা । 
এ মহান বিশ্ব হুন্দর দৃষ্ঠ, তুমিই ত করেছ রটনা ॥ 
গঙ্গা ভাগীরথী সপ্ত সমুদ্র, বদ্ধ পুরন্দর তুমি হে রুদ্র 
তোমাতে সম্বল তুমি,আদি কল্প, তোমাতেই হয় সব অচ্ছেস্তবৎ | 
(আছ) তন্তে মন্ত্রে গীতা ভাগবতে, বাযুরূপে আছ তুমি জীবন দেহেতে | 
উদ্ধে গগনে তারকা তপনে, চন্দ্র কিরণে তুমি আছ জ্যোতিবৎ। 
বা নীলগিরি মেক ধবল, মন্দার গিরিরাজ তুমি হিমাচল । 
তুমি বিশ্বব্যাপী তুমি বহুরূপী, তোমাকেই করি প্রভু দণ্ডবৎ | 
ও হরি ওঁ, ও তৎ সং 1” 


৫ তান্ত্রিক সাধকবৃন্দ ও শ্যামা মায়ের গান । 


তন্ত্রশাস্ত্র সম্বন্ধে সাধারণতঃ আমরা একট! বিকৃত ধারণাই পেখ্যণ 
করিয়া থাঁকি। সেগুলি যেন সত্যসমাঁজের পাঁঠোপবোগী নহে; সেগুলিতে 
বণিত সাঁধনতত্ব কেমন যেন অমভ্যধরণের; মেগুলির গুহ উপাঁসনা| প্রণালী 
তেমন বুঝি সুবিধাজনক নহে-_এমনই ঘত সব আজগুবি ধারণা । অবস্ঠ 
কতকগুলি তন্ব-গ্রন্থে নানাবিধ বীভৎস প্রক্রিয়ার উল্লেখ যে নাই এ কথা 
অস্বীকার করিবার উপায় নাই, কিন্ত তেমন তন্্-গ্ন্থের প্রায় সকলগুলিই 
সংগ্রহ পুস্তক; মূল তন্ত্-গ্রন্থে আঁদৌ সে সব প্রক্রিয়ার উল্লেখ নাই_-আর 
মূল তন্তর-গ্ন্থ তেমন পাওয়া যায় না বলিলেও হয়। তন্ত্র বলিতে অনেক 
কিছুই বুঝায়; বৌদ্ধদিগের মহাযান, সহজযান, কালচক্রযান ও বজ্রযান 


মানবত দর্শন বা! ভারতীয় ভাব দর্শন ২১৩ 


পুতি বিবিধ সাধন-পস্থার বা “যানের” বইগুলিকে তন্ত্র বলে) নাথ-পন্থের 
সকল পুস্তকই তন্ত্র; শৈব ও শক্ত সম্প্রদায়ের পুস্তকগুলি সবই তন্ত্র নামে 
প্রসিদ্বএমন কি বৈষ্ণবদিগেরও কতিপয় তন্ত্র আছে। বস্ততঃ, ধর্ম 
বিষয়ক সাধন-পন্থা ও জ্ঞান-বচন বা! দর্শন-সিদ্ধান্ত যাহাতে বণিত আছে 
ভাহাই সাঁধারণ ভাবে তন্্-গ্রন্থ বলিয়া প্রচলিত । বিশিষ্ট সাধন-প্রক্রিসা 
ব'কোঁন গুহা উপাঁসনা-পদ্ধতিই যে তন্ত্র, এরূপ ত্রীস্ত ধারণা লইয়া ভষ্ 
”ইবার কোনই কারণ নাই। 

তন্বোন্তি সমূহ, হয় বুদ্ধ ভগবানের শ্রীমুখ-বিনিক্ত, না হয় হর-পার্কতী 
নংবাঁণ হিসাবে কৈলাস হইতে অব্তারিত, এইবূপ বর্ণনাই পরিলক্ষিত 
হন্ব। কোন কোন তন্ত্রে (অবশ্য সংগ্রহ-তন্ত্রে ) ইহাঁও আবার উদ্ত 
হইয়াছে, বেদ পাঠে কিছুই ফলোঁদয় হয় না বলিয়াই সে সকল তন্ত্রের 
উৎপত্তি) কোনও তন্ত্রে আবার উক্ত হইয়াছে, অথর্বববেদই সেগুলির মূল। 
যেরূপ ভাঁবেই উৎপন্ন, ব্যক্ত বা অবতাঁরিত হউক না! কেন, বেশীর ভাগ 
তক্ত্োক্ত-তত্বই সাধারণ ভাবে বেদবিধি হইতে সম্পূর্ণই বিভিন্ন ধরণের ; 
বৈদিক মাঁচার ও বৈদিক দর্শনের সঙ্গে তাহার যেন তেমন কোন 
প্রত্যক্ষ যোগন্থত্র পাওয়া যায় না। সকল তান্ত্রিক-সাঁধকেরই কিন্ব 
উপাস্য পৰা-প্রক্কৃতি দেবী ভগবতী বিশ্বপ্রস্থতি মহামায়া আগ্যাশ্তি। তিনি 
কেমন? সেই মহাঁশ্‌ক্তি স্ষ্টি-প্রসবিণীর স্বরূপ কি? ছিজঙ্রেষ্ট খি 
“মেধস্” কহিলেন-__ 

“নিত্যৈব সা জগম্ম,ভিস্তয়া সর্ববমিদং ততম্‌।” 
__শ্রীস্রীচণ্ডী, ১ম মহাত্ম) ৪৭শ'ক্পোক | 

_সে জগন্ম-্তি নিত্য, সমস্ত চরাঁচর বিশ্ব তীহীতেই ব্যাপ্ত রহিয়াছে। 
উক্ত কারণেই মার্কণ্ডেয় পুরাণে ধৃত সপ্তশতী চণ্তীর একাদশ মাহাস্ঘে 
প্রকটিত হইল-_অন্থুরেন্্র শুস্ত নিহত হইলে পর, ইষ্ট লাভে হর্ষাস্থিত হই! 


২১৪ দর্শন পরিচয় 


দেবতাগণ আগ্াশক্কি কাঁত্যায়নীকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিয়া তাহার 
স্তাতি গাহিলেন-_ 
“বিষ্ঠাঃ সমস্তাম্তব দেবি ভেদাঃ 
স্বিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগতস্ | 
তয্ৈকয়া পুরিতমদ্বয়ৈতৎ__ 
কা তে স্ততিঃ স্তব্যপরা পরোক্তিঃ ॥৮ 
__শ্রীশীচত্থী, ১১শ মাহাত্ম্যঃ ৫ম শ্মোক। 


হে দেবি! সমস্ত বিদ্যা তোমারই বিভিন্ন রূপ, জগতের স্ত্রীজাতি 
তোমারই অংশ, তুমি একাই জগৎ্ব্যাপ্ত, তোমা ভিন্ন আর অন্ত কিছুই ত 
নাই__তোমার স্তব সবই অত্যুক্তি মাত্র । 

_এচরাঁচর বিশ্বের তুমি ঈশ্বরী, তুমিই জগতীধাঁর-_মহীরূপে ও জলরূপে 
অবস্থিত হইয়া, তুমিই এ বিশ্ব-সংসার তোমার অলঙ্ব্য-বীর্য্যে আপ্যায়িত 
করিতেছ-_তাঁই সমবেত দেবকঠে গীত ধ্বনিত হইল-_ 


পবিদ্যাস্থ শাস্ত্রে বিবেকদীপে 
ঘ্বাগ্যেষু বাক্যেষু চ কা তবন্যা। | 
মমত্ব গর্ভেতিমোহান্ধকারে 
কিত্রাময়ত্যে তদতীব বিশ্বম্‌।৮ 
_শ্রীশ্রীচত্তী, ১১শ মঃ ৩০শ শ্লোক। 
শাস্ত্রে ও বিদ্যায় আগ্জ্ঞান দীপে, 
বাক্যেতেও অন্ত আছে কেবা আর? 
মমতা গুহায় মোহ অন্ধকারে, 
ঘুরাইছ অতি এ বিশ্ব সংসার 1” 


-মার্কতে় চত্ী” নবীনচন্ত্র সেন । 


সানবত দর্শন বা ভারতীয় ভাব দর্শন ২১৫ 


--ছে বিশ্বের পরমাশক্তি ! বিশ্ব-ঈশ্বরের বন্দনীয়াঃ সন্ধাথপাঁধিক 
শবে! হে সর্ধমঙ্গলাধার নারায়ণি! তোমাকে নমস্কার 
“তুং বৈষ্ণবী শক্তিবনস্তবীধয্যা 
বিশ্বস্ত বীজং পরমাঁসি মায়] । 
সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ 
তং বৈ প্রসন্নাঃ তুবি মুক্তিহেতুঃ ॥” 
_ শীশরীচণ্ডী, ১১শ মং) ৪থ শ্লোক । 
তুমি হে বৈষ্ণব শক্তি অনন্ত বীর্যশালিনী, 
মায়া বিশ্ববীজ সনীতন, 
সকলি মোহিত দেবি! . তোমা হতে তব কৃপা ' রা 
জগতের মুক্তির কারণ। 
_মীর্কপ্ডেয় চণ্ডী” নবীনচন্তজ মেন । 
অতি উচ্চাঙ্গের এহেন দর্শন-সি্ধন্ত-মূলক তত্বগুলি আবার যখন কালবশে  ') 
বিকুত হইল তখন এই বাংলাদেশের বু সমান্গনীতিকুশল তন্্-সংগ্রাহকা 
পর্থিত ও সাধক সেগুলিকে বিশেষ ভাবে আবার মাক্িত করিয়া 
তৎকালীন দমাঁজের উপযোগী করিয়া বহু ব্যক্তিকে ও বিশেষ করিয়া 
আফগান্‌ মুমলমীনদিগের ভীষণ অত্যাচারের ফলে বিধ্বস্ত বাংলাদেশের 
হতীবশিষ্ট বহু বৌদ্ধদিগকে তান্ত্রিক উপাসনায় দীক্ষিত করিয়াছিলেন। 
উক্ত তন্ত্র সংগ্রাহক ও দূরদর্শি তাস্জরিকগণের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন 
গৌড়ীয় শঙ্করাচা্য | ভীহাঁর রচিত বছ বিশুদ্ধ সংস্কতে লেখা স্তবকবচ 
অ্ৈতবাদী শরীমতশস্করাচার্্যের রচিত বলিয়া চলিয়া গিয়াছে। গোঁডীয় 
শহ্বরাঁচার্যের ন্বায়, আ্রিপুরানন্দ রন্ধন ও তীহার শিশ্য পূর্ণানন্া, 
আঁগমবাগীশ প্রভৃতি বছ বাঙ্গালী তান্তরিক-মীধক সে সময়ে দেশের প্রত্ত 
কল্যাণ সংসাধিত করিয়াছিলেন । 


রর যর 
জনিত 
2 


২১৬ দর্শন পরিচয় 


তীন্ত্রিক সাধকবৃন্দের অপূর্ব অবদীন, তাহাদের বিরচিত শ্থামাবিষদ্ব 
গানগুলিও বাংলাদেশের এক বিশিষ্ট সম্পদ_ বাঁমপ্রসাদ, দেওয়ান 
রাঁমদুলাল, কমলীকান্ত প্রভৃতি সাঁধকবৃন্দের ভাঁবাস্বিকা শ্যামামায়ের গান 
কাহাঁর না হৃদরতন্ত্রী ম্পর্শ করে? শান্ত ও বৈষ্ণব নিব্বিশেষে সকল 
বাঙ্গালীকেই উক্ত সাঁধন-সঙ্গীতগুলিতে পরিশ্ছুট ভাবদর্শনে তন্ময় করিমা 
দেব__মাতাইয়া তুলে। 
উদাহরণ স্বরূপে করেকটিমাত্র শ্যামা-সঙ্গীত উদ্ধাত হইল। সাধক 
রাঁমপ্রসাদ সেন গাহিলেন। 
“এবার আমি ভাল ভেবেছি । এক ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি ? 
থে দেশে রজনী নাই, নেই দেশের এক লোক পেয়েছি। 
মামীর কিবা দিবা, কিব। রন্ধ্যা সন্ধ্যাকে বন্ধ্যা করেছি ॥ 
ঘুম ছুটেছে, আর কি ঘুমোই, ঘুগে যুগে জেগে আছি । 
: এবার যার ঘুম তারে দিয়ে, দুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি । 
লোহাগা গন্ধক মিশায়ে, নোনাকে রং ধরায়েছি। 
মাঁণ মন্দির মেজে দিব, মনে এই আশা করেছি | 
লা বলে ভুক্তি মুক্তি উভয়কে নাথে ধরেছি ॥ 
এবার গ্রামার নাম বর জেনে, ধন্ম-কন্্র নব ছেড়েছি ॥৮ 
“কালীর-বেটা? সাধক কমলাকান্ত ভট্রীচীধ্য মনের আনন্দে তান ধরিলেন__ 
“ কালী নব ঘুচালি লেঠা। 
শ্রনাখের লিখন আছে যেমন, রাখবি কিন! রাখবি সেটা ॥ 
তমার যারে কৃপ৷ হয়, তার সৃষ্টি-ছাড়া রূপের ছটা । 
তার কটিতে কণ্ী যোড়ে না, গারে ছাই আর মাথায় জটা ॥ 
শ্মশান পেলে হুথে ভাসে, তুচ্ছ-বাসে মণিকোটা । 
আপনি যেমন ঠাকুর তেমন, ঘুচল না তাঁর সিদ্ধি ঘটা । 
দুখে রাখ আর সুখে রাখ, করিব কি আর দিয়া খোঁটা। 
অমি দাগ দিয়ে পেয়েছি আর কি পু'ছতে পারি সাধন কেণটা ॥ 
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জগত যুড়ে নাম দিয়েছ, কমলা কালীর বেটা । 
এখন মায়ে পোয়ে যেমন বাবহার, ইহার মন্ত্র বুঝবে কেট|॥” 


গনৈক সাধক মা তারিণী ব্ক্গময়ীর শ্রীচরণ-কাঁরাগারে স্বীয় বিদ্রোহী 
'লকে বন্দী রাখিয়া গাঁহিলেন__ 


“মন, সাবু জেইনে ছিলাম তোরে । এ ক কর্িলি আর, এ কি ব্যবহার ॥ 
যে কম্ম তোমার জনাব কাহারে । 

শশ্াসে বিশ্বাস জন্মাইয়ে আমারে, নহাজ্ঞান-ধন করিলি অধিকার-_ 

ণেগে ভুলাইলে কালীর নাম আমার, « ন ভাগ্ডার অপিলে শক্তরে ! 

হ্দান-মাভিষ্রে দরখাস্ত করিব, ব্রন্মদয়ীর পাশে ষাইতে ভোরে নিব, 

-হনটি কাল তোমায় আবদ্ধ রাখিব তারিণ্রার শ্রীচরণ-কারাগারে ॥” 

নসলমান তান্ত্রিক সাধক ঘিজ্জ। হুসেন আলী নাঁয়ের আঁবাঁহন করিয়! 

1 রচনা করিলেন__ 


“য। পে শমন এবার ফিরি । 

এস মা মোর আঙ্গিনাতে দোহাই লাগে ত্রিপুরারী ॥ 

যদি কর জৌর জবরি, সাননে আছে জঙ্গ কাছারি। 

আইনের মত রসিদ দিব, জামিন দিব ত্রিপুরারী ॥ 

আমি তোমার কি ধার ধারি, শ্যাম! মায়ের থাস তালুকে বদত করি 
ব্লে সুজা হুসেন আলি, যা করে মা জন্গ কালী-_ 

পুণ্যের ঘরে শূন্য দিয়ে, পাপ নিয়ে যাও নিলাম করি ॥” 


মাতৃ-সুধা-রস-পাঁনে বিভোর একজন সাধক প্রাণের আবেগে মন 
পক্গা গাঁন গাঁহিলেন-_ 


“মন তোমার এই ভ্রম গেল না; 
কালী কেমন তাই চেয়ে দেখলে না। 
(ওরে) ব্রিভূবন যে মায়ের যু্তি জেনেও কি তাই জান ন|? 
জগৎকে সাজাচ্ছেন ষে মা, দিয়ে কত রত্ব সোনা, 
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(ওরে) কোন লাজে সাজাতে চাস্‌ তায় দিয়ে ছার ডাকের গহনা? 
জগৎকে খাঁওয়।চ্ছেন যে মা, সুমধুর থাদ্য নান।, 

(ওরে) কোন্‌ লাজে খাওয়াতে চাস্‌ তায় আলে চাল আর বু ভিজীনা ॥ 
জগৎকে পাল্ছেন যে ম! তাও কি জানিস্‌ না, | 

(ওরে) কেমনে দিতে চীস্‌ বলি, মেয, মহিষ আর ছাগল ছানা ?” 


সাধক দ্বিজ রামধন অপার আশায় শিব ও শক্তি একাধারে দো-তে 
বাসন! করিয়া তান্ত্রিক সাঁধন-বোগের মূলতন্ ব্যক্ত করিয়া গাহিলেন_- 


“জাগ কুলকুগুলিনী, প্রহ্থপ্ত ভুজগকায়া, আধার পদ্নবাসিনী ॥ 
গচ্চ হুনুয়া পথ, স্বাধিষ্ঠানে হও উদ্দিত, মণিপুর অনাহত, বিশুদ্ধাজ্ঞা সিঞ্চারিণী ॥ 
ত্রিকোণে জলে কৃশানু, তাপিত হইল তনু. মুলাধার আধ্যশিরে, হয়ন্তু শিব-বেষ্টিনী ॥ 
শিরস্থ সহস্র দলে, পরম শিবেতে মিলে, ক্রীড়া কর কুতুহলে, সচ্চিদানন্দদায়িনী ॥ 
দ্বিজ রামধন মাগে যোগীসনেতে দোগে, পরম-শিবের সহিতে তোমায় হেরিব তারিণী ॥ 


__তক্তের ইচ্ছাই পূর্ণ হইল; সাধক শিরোমণি দ্বিজ যছুনাথ ক 
চুয়া-চন্দনাঁদি বিভৃষিত অতুল এশ্বধ্যময়ী গিরিরীজ-কন্া উমামায়ে ও 
ত্রিজগৎ্প্রিতা ভকম্ম-বিভূতি-মাথা ভিথারী ভোলানাথের মিলিততন্চ 
হর-গোৌরী মৃষ্তি সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া “কর্ণাট রাগে” প্রাণের আননে 
গাঁহিলেন_ 


“আজি কি পেখনু* সমগ্িত হরণৌরী ৷. সফল ভায়ো* রে নঞান-যুগত মেরিও ॥ 


টাচর বেণী বিরাজিত কীহুৎ । কাহু পর লম্বিত বিনোদ জ'রাউ* ॥ 
পারিজাত মাল! গলে গিরিবালা! | গিরিগণ্ডে দবোলত সেহিতাক্ষমাল! ॥ 
মলয়জ পক্ক প্রলেপ অঙ্গ চারু । চিত ধুলি ভূষণ ব্রিজগত গুরু 


১। দেখিনু। ২। হইল 1 ৩। নয়নযু্গল। ৪। আমার। ৫। কাহার বা। 
"৬1 জটাজাল 
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লোহি লোহিত হ্বির অরুণ জিনি নোহা১। বাধান্থর কান দনুজ দল মেশহ! ॥ 
হরখৌরী নিরদে* গৌরী নারং লোকাইও”। যছুনাথ উদ্ভয় চরণ বলি যাইও ॥”* 


॥ নমঃ শিবাঁয়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ । 
৬। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধন্ম ও কীর্তন গান । 


বাংলার আফ গান্‌ অভিজীন সমগ্র বাংলা দেশকে যে খ্শানে পরিণত 
করিরাছিল তাহা ঁতিহীসিক মাত্রেই অবগত আঁছেন। বাংলার যাহা 
কিছু গৌরবের বস্ত ছিল, প্রায় সমস্তই বিনষ্ট হইয়া গরিয়াছিল-_ 
বাঙ্গালীর শিক্ষা-দীন্গ, ধর্মী, জাতীয়তা, শিল্প ও বাণিজ্য সবই ভাঁসিয়া 
গিযাছিল__বাঁলা দেশের দেবমুন্তি ও পীঠস্থান মন্দির ও বিহার, পুঁথি 'ও 
পত্র সবই এক প্রকার নিঃশেষে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল+ উক্ত আফগাঁন্‌ 
আক্রমণের ফলে । অনেক বাঙ্গালী বৌদ্ধ শ্রমণকে সিপাই বলিয়। ধরিয়া 
লইয়া গিয়া আফগান্‌ মুসলমানেরা নৃসংশভাঁবে হত্যা করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম ও 
বৌদ্ধ মত নষ্টপ্রায় করিয়া দিয়াছিল। এই হতাঁবশিষ্ট এবং আতঙ্ক-ক্রি 
বৌদ্ধদিগকে পুনরায় সনাতন হিন্দুধর্ম প্রধানত দীক্ষিত করিয়াছিলেন 
গোড়ীর শঙ্কর, ব্রহ্গীনন্দ, পূর্ণানন্দ, আগমবাগীশ প্রভৃতি বাংলার স্মান 
পথেশপাষক শাক্ত সম্প্রদায়তুক্ত তান্ত্রিকগণ । 

কল-প্রবঠহে অধবর যখন তীন্ত্রিক সংধন-পন্ধতির মধ্যেও নানাবিধ 
জঘন্য ও বিকৃত প্রক্রিয়! প্রক্ষিঞ্ধ হওয়ায় পবিত্র তীন্ত্রক অনুষ্ঠীনরাঁজি বহুল 
পরিমীণে অঙ্গবৈগুণ্য দোষে দুষিত ও বিভৎস ভইয়া। উঠিলঃ যখন তন্্া- 
নভিজ্ঞ ও সাধনায় অধঃপতিত কাঁপালিক প্রভৃতি সম্প্রদায়দিগের দ্বার! 
তন্ব-সাঁধন-ক্রম মাত্র বিকৃত চক্রানুষ্টান, কাঁরণ-সেবন ও নরবলী প্রদানে 


পপি শা ... ২১ েিপাশাশীীশীীশপিশ্িশিশিশীশিঁিিিশীিটিটিশটিকি পাটি 


১। সোভা। ২। নিরখিয়া, দেখে--দশন রি ৩। ছিল কমললোচনের 
“চগ্ডিকাঁবিজয়” ড্রষুব্য ৷ 
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পর্যবসিত হইল-_ বাঙ্গালীর বিশৃঙ্খল জীবন-সাঁধনার এমনই ঘোরতর 
দুর্দিনে, শ্রীচৈতন্তদেব প্রচারিত বৈষণবধর্মে দীক্ষিত হইয়া ও অনংখ্য বৈষ্ণব- 
পদ্কর্তীদিগের রচিত পদাবলী ও কীর্তন গানের মাহাক্মযে উদ্বোধিত ভ্ইয়' 
বাঙ্গালী আবার নবচেতনা লাভ করিল! বক্ষ্যমান প্রবন্ধে মহাপ্রত 
শরুষ্চৈতন্ত প্রবণ্তিত প্রেম-ভক্তি-মুলক রাগাঁত্মিকা বৈষ্ণব ধর্মের সংক্ষিপ্ত 
'আালোচনার অবতারণ। করিয়া, ভারতীয় “ভাঁবদর্শনের, তথ! “মানবত- 
দর্শনের একটি বিশিষ্ট আলেখ্য প্রদর্শনে প্রয়াস করা বাইবে; ভক্ত 
মহাত্মাদিগের কুপাই আমাদিগের একমাত্র সহীয় । 
শ্রীমংচৈতন্যদেব একটি গৌড়ীয় সম্প্রদায় গঠন কবিয়। তাহার প্রবস্তিত 
বৈষ্ণব ধর্মের মূলমন্ত্র হিসাঁবে-* 
“জীবে দয়া নামে রুচি, বৈষ্ণব সেবন” 
এই ত্রিষ্বিধ সাঁধন-পন্থার নির্দেশ দিরা এক অপূর্ব প্রেমধন্্র প্রচার 
করেন ও চতুঃষষ্টি-অঙগ সীধন-তক্তির মধ্যে অধিক প্রভাবশালী পাঁচটি 
প্রধান অঙ্গের প্রতি বিশেষভাবে নিষ্ঠা রাখিতে উপদেশ দিয়া বলিলেন__ 
“সাধু সঙ্গঃ নাম কীর্তন, ভাগবত শ্রবণ । 
মথুরাবাঁস, শ্রীমূত্তির শ্রদ্ধায় সেবন ॥ 
সকল সাধন শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ | 
রুষ্ণ প্রেম জন্মায় এই পীঁচের অল্প সঙ্গ ॥ 
এক অঙ্গ সাঁধে কেহ সাধে বহু অঙ্গ। 
নিষ্ঠা হৈলে উপজয় প্রেমের তরঙ্গ; ॥” 
শ্রীকফটৈতন্ঠ প্রবর্তিত এই ভাবাত্সিকা প্রেমধন্ত্র প্রচারের সঙ্গেসঙ্গেই 
অধ্যাত্ম-জগতে এক অভিনব পরিস্থিতির স্চনা হইল, বাংলায় প্লাবন 


বল ০০১ 


স্পা শি পশম ৮৯টি 





১) মাহিজাতরাজা মধ্যথণ্ড, “অভিধেয় ভক্তিতত্ব বিচার' প্রকরণ_-২২শ প:ঃ। 
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আসিল,_স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া! বাঙ্গালী আবার বীঁচিয়া উঠিল; প্রেমের 
নৌয়ারে 'শীস্তিপুর ডুবু ভূবু নদে ভেসে ঘাঁয়__-এমনই বিচিত্র প্রা্-মতান 
স্রোতে, “নিমাই পণ্ডিত? বাংলা দেশকে উদ্বেলিত করিয়া তুলিলেন। প্রাক 
প্রেমে আত্মহারা হইয়া শ্রীগৌররায় আকুল আবেগে, কীর্তনের মুচ্ছনার, 
দেশ মুখরিত করিয়া গাহিলেন__ 
“তুয়া পদ মন লাগুহ' রে। 
শীরঙ্গধর ! তুয়া চরণে মন লীগুহ রে” 

তাহার নিজ পরিকরেরা সকলেই পণ্ডিত ও সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন-__ 
শ্রীরূপ, সনাতন ও ভীব গোস্বামী প্রভৃতি ছয় গোস্বামী, তাহার অভেদ- 
আত্ম! শ্রানিতাইটাদ এবং পরম তাগবত শ্রীঅ্ৈতাচাধ্য, গদাধর, শ্রীবাস, 
গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাঁস, রথুনাথ ভট্ট, স্বরূপ, রামানন্দ, মুরারী, গুধ 
প্রভৃতি সকলেই প্রেমধর্দ প্রচারে শ্রীচৈতন্দেবের সহায়ক হইলেন। 
তাহার পরবন্তিকালে আবিভূতি বৈষ্ণবসাঁধক ও পদকর্তাদিগের ত আর 
কথাই নাই--গোবিন্দ দাঁস, জ্ঞান দীস, বলরাম দাস, ঘনশ্াম দাস, 
বৃন্দাবন দীসঃ লোচন দাঁন, নিত্যানন্দ দাস+ কুষ্ণদাঁস কবিরাজ, 'নরোভিম 
দাঁস, বৈষ্বদাস_কত নাঁম করিব। সুমধুর পদাবলী ও মরদৃষ্পর্শী কীন্ন 
গানে সমগ্র বঙ্গদেশ গ্রেম-ধন্দে প্রীবিত হইয়া গেল ; অনেকেই এই সীর্ববভৌমিক 
প্রেমধর্্ম আশ্রয় করিল--ভক্তি ও প্রেমের এঁশি শক্তিতে সমগ্র বাঙ্গালী 
জাঁতি পুনরায় প্রাণবন্ত হইয়া উঠিল--সম্পূর্ণরূপে নবীন এক “ভাবদশনের? 
তথ্বা-স্বাদনে বিভৌর হইয়া! বাঙ্গালী জাতি দেশে দেশে তাহাদের নৃতন 
জীবন-বেদ" প্রচার করিল। এহেন “ভাঁবদর্শন” বাংলার এক অভিনব 
অবদান, ভাঁরতের নূতন অম্পদ, _সর্ববধন্ম সমস্থ করিয়া "নদের নিমাই, 
জগতে এক নৃতনতর প্রেরণা আনিয়া দিলেন; গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের 
পরিকল্পনা করিয়া শ্রীৃষচৈতন্ত এক মহান্‌ প্রক্যের সন্ধান দিলেন; বৈদিক 
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আধ্যধর্ম ও ভাবাত্মিকা অপরাপর অসংখা তৈর্থিক ও আজীবক ধর্শে 
বৈদিক দর্শনে ও ভীবদর্শনে, এক অভূতপূর্ব সামগ্্ত প্রতিষঠাপিহ হইল_ 
বিশ্বচরাচর উৎফুল্ল হইল, বাঙ্গালী কৃতরুতার্থ হইল; প্রীগীরাক্ষ নদিয়াতে 
অবতীর্ণ হইয়। এক অভিনব বিশ্বসঙ্ঘ রচনা করিলেন । আীগৌরাঙ্গদেবে, 
আবিভাবের পূর্বাভাস পাইয়া সহজীয়া-সাধক চণ্ডিদাঁস গাহিলেন_ 


“আম্কু কে গে মুর্লী বাজায়। এ তো কতু নহে শ্যাম রায়। 
ইহার গৌর বরণে করে আল । চড়াটা বা্ধিয়া কেবা দিল ॥ 
“ইহার রূপ দেখি নবীন আকৃতি । নটবর বেশ পাইল কতি ॥ 
বনমাল! গলে দোলে ভাল। এন। বেশ কোন দেশে ছিল ॥ 

“আভু কেনে দেখি বিপরীত । হবে বুঝি দৌহার চরিত ॥ 
চণ্ডিদাস মনে মনে হানে । এরূপ হইবে কোন দেশে |: 


+ সাধকের এ ভবিস্তদ্বাণীকে সার্থক করিয়া তাহার প্রাণের আল 
আকাক্া ব্থীকালে মূর্ত হইয়া প্রকটিত হইল। রন্বূপ ?ে “"া 
শ্রীকফচৈতন্তাদেবের শ্াচনণ দাপাঁজে নমন্ধার জ্ঞাপন করিয়া, গৌড়ীয় এব 
দর্শনের সার-সিদ্বান্ত স্বীর করচাঁয়” ব্যক্ত করিলেন 

“রাধাকৃষ প্রণয়বিকৃতি হবাদিনী শক্তির 
দেকান্তানাবপি ভুবিপুর! দেহভেদ; গতে। তে।। 
চৈন্তাখ্যং প্রকটমধূনা তন্দবয়ং চৈক্যমাপ্ত: 
রাধাভাবছ্যুতিস্ববলিতৎ নৌমি কৃষ্ণব্বরূপম্‌ ॥' 
শ্রীভীব গোস্বামী শ্রীচৈতন্যদেবের বৈষ্ণব ধর্মাশ্রিত অভিনব ভক্তিসিদ্ধান্ত 
বিবৃত করিয়া অপূর্বব দর্শন গ্রন্থ “বট্সন্দ্ড” * রচনা করিলেন। 
পরবর্তীকালে শ্তীচৈতন্যদেবের অনুমোদিত বেদাস্তভী্ঘ অন্ুশরণ 
করিয়া শ্রীবলদেব বিষ্যাভূষণ *শ্রাগোবিনদভাত্ রচনা করিলেন 
৪2 চিত 


« “বট্নর্ভের” অপর নাম এ্ীভাগবতসদ্" ; ইতাতে সন্িবিষ্ ছয়টা সনদ, 
ফথী_-তন্ব, ভগবৎ, পরমাম্া, শ্রীকৃষ্ণ, ভন্তি প্রীতি । 
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“বিদগ্বমাঁধব”, প্ললিত মাধব” “উজ্জল নীলমণি”, “্দানকেলি-কৌমুদী” 
'লঘুতাগবত”, ভক্তিরসামৃত-সিন্কু” “হরিভক্তি বিলাস”, “গোঁপালচন্পু*) 
“চৈতন্ত চন্ত্রোদয়” “চৈতন্য মঙ্গল”, “প্রেমতক্তি চত্দ্রিকা”, “চৈতন্ত ভাঁগবত” 
গ্রৃতি বু সংখ্যক ভক্তিতত্ব-ধিষয়ক বৈষ্ণবগ্রস্থ রচিত হইল। উল্লিখিত 
র্বসিদ্ধান্তসার ষট-সনর্ভ গ্রন্থের টীকা স্বরূপে শ্শ্রীচৈতন্নচরিতামৃত” 
মহাঁতাগবত শ্রীকুষ্দদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রণয়ন করিলেন হরিনাম 
ংকীর্ভনের বিজয়-ছুন্দুভি-নিনাঁদে সমগ্র ভারত মুখরিত হইয়া উঠিল। 
“ভক্তিরসামৃত-সিম্কু” সন্কীর্তনের হৃত্র রচনা করিলেন :__ 
“নাম-লীলা-গুণাদীনামুচ্চৈভীষা তু কীর্তনম্‌।” 
শ্রীকৃষ্ণের নাম, তাহার লীলামাধুরী ও গুণাবলী প্রভৃতির উচ্চস্বরে 
ভাঁষণকে কীর্তন বলে ; সন্কীর্ভনের ফলও “বিষুণধর্ম্” বিবৃত হইল-:-“কুষ্ণ” 
এই মঙ্গলময় নাম যাহার কথায় নিষ্পন্ন হয়__ 
“কৃষ্ণেতি মঙ্গলং নাম যস্ত বাঁচি প্রবর্তৃতে” 

_তীহার কোঁটা-কোটী-কল্পের মহাপাঁপ ভন্বীভূত হইয়া যায়। 

শ্রীগৌরাক্ধদেব প্রবর্তিত হরি-সন্কীর্তনের মধ্যে এক স্বর্থীয় ভাব 
বিদ্যমান শ্রীরুষ্ণের নাম সন্কীর্ভন ও তীহীর সহিত প্রাণ বধুয়ার সম্পর্ক 
স্থাপন, ভক্তসাধকবৃন্দের চৈতন্তম্বরূপ নিষ্ছিয় পুরুষ ও ক্রিয়াশীলা প্রক্কৃতির 
অতীব গুহ জগৃৎ-কাঁরণ তত্বের আম্বাঁদন, অর্টা ও স্্ট,জীবের মধ্যে এই যে 
অভুতপূর্বব নিবিড় রসানুভূতি ও মিলন প্রচেষ্টা-_ 

“বথা তথা ব. বিদধাতু, মত্প্রাণনাথভ্ত স এব না পর” 

এমন বে উপান্তের প্রতি উপাঁসকের নির্বিচারে একাস্তিক নির্ভরতা এবং 
প্রেম নিবেদন-_ইহাঁই শ্রীভগবানের করুণাবতার, ছি রি 


পপি 
১। “ভক্তিরনামৃত সিন্ধু", পূর্ব বিভাগ, ২য় লহরী, ৬২ লহরাংশ। 
২। জ্ীমন্মহাপ্রভু কৃত অষ্টম "শিক্ষার্টীকের' শেষচরণ । 


সী শিপ 
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জীগৌরাঙ্গদেবের চির-অনপিত অবদান । রাস-রসভাব-সমাঁধির প্রকরণ 
শ্রীহবিসঙ্কীর্ভন বস্ততঃই অপাধিব। শ্রীহরি সেখানেই স্বয়ং অধিষ্ঠিত হস্ন, 
যেখানে হরিনাম কীন্তিত হয়; ইহা শন্তবাক্য, স্থতরাং প্রামীণ্য ৷ “নারদীর 
তক্তিস্থব্রে” উক্ত হইয়াছে-_ 
“নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে, যোগীনাং হৃদয়ে ন চ। 
মদ্তত্কী বন্র গায়স্তি, তত্র তিষ্ঠামি নারদ: ॥৮ 
_-ভক্তি রত্বাকর' গ্রস্থেও বরণিত হইয়াছে, শ্রীথণ্ডে যখন প্রথম কীর্তনঃ তয়, 
তখন শ্রীচৈতন্দেব তথায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ; বৈষ্ণবদিগেরও ইহা 
একান্ত বিশ্বীস, ক্ুষ্ণকথা যেখানে হয় শ্রীচৈতন্তমহাপ্রভূ স্বপার্খদ খায় 
আবিভূতি হন। 
শ্রাকষ্ধচেতন্থাপিত “্ভ্ীচৈতন্তচরিতামুত” গ্রন্থ যে শ্রীজীবগো্বামীরুত 
“শ্রীভীগবতসন্দর্ভের” টাকা স্বরূপে রচিত, ইহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে; 
শ্ররুষ্ণবীস কবিরাঁজ গোস্বামী শ্রীমদনগোপাঁল জীউর আঁজ্ঞাঁয় ইহা রদ. 
করিয়াছেন এবং অনন্ত প্রেমীমৃত-নিধ্যাস পরিবেষণ করিয়া করহ্টোড়ে 
সকলকে তাহার আকুল অনুরোধ জানাইয়াছেন__ 


“শঅয়তাং শ্রয়তাং নিত্যং গীয়তাং গীয়তাঁং মুদা । 
চিন্ত্যতাং চিন্ত্যতাঁং ভক্তাশ্চৈতন্তচরিতামুতম্‌ ॥৮ 


উক্ত অনুতমর়ী শীশ্রীচৈতন্তচরিতামৃত গ্রন্থে বণিত হইয়াছে, শ্রীমনতহা প্র 
তাহার শ্রীমুখোদশীর্ণ “শিক্ষাঞ্টক” স্বীয় পার্ধদ “ক্ঘরূপ”ণ ও 'রামানন্দ্রে 
সহিত পরমানন্দে ভাবাঁবেশে আস্বাদন করিয়া+_ 


১। বাংল! কীর্তন পদও অনংখ্য বিদ্যমান এবং সেগুলি গান করিবার নানারূপ 
কীর্তনের 'প্রবৃত্ভিও' আছে, যথা-_“নরোত্তম ঠাকুরালি”, “মনোহরসাহী” “রেনেটি” ইত্যাদি । 
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_“হর্ে প্রন কহে শুন স্বরূপ রাময়ায়। নাম সংস্থীত্তন কলৌ পরম উপায় ॥ 
নস্কীনন যজ্জে কর কৃষ্-আরাধন। দেই ত লুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ ॥” 

.“বংশতি পরিচ্ছেদে নিজ শিক্ষার্টক পড়িযা। তার অর্থ আস্থাদিলা প্রেমাবিট হৈয়।। 
ভকধি শিক্গাইতে দেই অষ্টক করিল। 


_ তথাহি প্রথমাষ্টকঃ 


নেই গ্লোকাষ্টকের অর্থপুনঃ আস্বাদিল১ |” 


“চেতোদর্পণমার্জনং ভব মহাদা বাগ্নিনির্ববাপণং 
শ্রেয়ঃকৈরবচন্ড্রিকাবিতরণং বিষ্ভাবধুজীবনমূ॥ 
আনন্দান্বুধিবর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতন্বাদনং 
সর্ধাত্মস্পপনং পরং বিজয়তে শ্রীকুষ্ণ সন্থীর্ভনম্‌২ | 
_"সঙ্থীস্টন হইতে পাপ সংসার নাশন।  চিত্তশুদ্ধি সব্বভক্তি সাধন উদগম ॥ 
কৃ প্রেমোগ্দম প্রেমামৃত আস্বাদন । কৃষ্প্রাপ্তি সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন ॥” 
- সী ্চৈহস্থচরিতামুত )” 
শ্লোক আন্বীদন করিয়াই শ্রীগৌরচন্দ্রের বিষাঁদ-দৈন্তের উদয় হইল; 
তিনি “মাপনাকে করি সংসারী জীব অভিমান? স্বীয় ইষ্টলাঁভে অসমর্থতা 
হেতু অন্ততাঁপানলে দগ্ধ হইয়! অতীব উতৎকগ্ঠীর সহিত নাম মাহাত্ম' প্রচার 
কৰিলেন-__ 
--তথাহি দ্বিতীয়াষ্টক: 


“নায়ামকারি বহুধা নিজ সর্বশক্তি স্তত্রাপিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ। 
এতাদুশী তব কূপ ভগবন ! মমাপি দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নান্গ্রাগঃ |” 


শীশিপাপাশ্প্শীন 





১। স্তীন্্ীচৈতশ্যচরিতামৃতের অস্তথণ্ডে "শিক্ষা্নোকার্থামবাদন' নামক বিংশ পরিচ্ছেদ । 
২। স্রীমম্মহা প্রভু কৃত পদ্যাবলী-_-'নাম মাহাত্ম' প্রকরণ, ২২শ অস্ক। 
টা প্র ই -নাম মাহা প্রকরণ, ৩১শ অঙ্ক । 

১৫ | 


২২৬ দর্শন পরিচয় 


--“অনেক লোকের বাঞ্চা অনেক প্রকার । কৃপাতে কহিল অনেক নামের প্রচার ॥ 
খাইতে শুইতে যথা তথ! নাম লয়। দেশকাল নিয়ম নাহি সর্ব্বসিদ্ধি হয় ॥ 
সর্বশক্তি নামে দিলা করিয়া বিভাগ | 'আামার ছুর্দেস নামে নাহি অনুরাগ ॥৮ 

- হীইাচেতন্ছরি তাহ 2 1৮ 


-কেমন করিয়া “নানে প্রেম উপজর”_-কিরূপে, তাহার লক্ষণ নির্দেশ 
করিয়া শ্রীগৌরাঁজসুন্দর নাম সম্কীর্তনের প্রবর্তন করিলেন__ 
__তথাহি তৃতীয়াষ্টক 


“তৃণাদপি স্ুনীচেন তরোরিব সহিষুনা। অমানিন! মানদেন কীর্ভনীয়; সদা হরিঃ১। 
-_ডিত্তম হঞা। আপনাকে মানে তৃণাধম। ছুই প্রকার সহিষ্ণুতা, করে বৃক্ষসম ॥ 
বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু নাৎবালয়।  শুকাইয়া মৈলে কারে পানি ন৷ মাগয় ॥ 
যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন। ঘর্শবৃষ্টি নহে আনের করয়ে পৌঁষণ ॥ 


উত্তম হঞ| বৈষ্ণব হবে নিরভিমান। জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান । 
এইমত হঞ যেই কৃষ্ণনাম লয় । শ্রীকৃষ্চচরণে তার প্রেম উপজয় ॥” 
_ এস্তীস্রীচৈতন্যচরিতীমৃত )” 


উক্ত লক্ষণ বিকৃত করিতে করিতে শ্রীমম্মহাপ্রতুর দৈন্ট আরও ব+':31 
গেল, তিনি ধন-সম্পত্তি, আত্মীয় ও স্বজন, প্রতিষ্ঠা বা প্রতিপত্তি 
কোঁন কিছুরই কাঁমন! না করিয়া প্রেমের যাহ স্বভাব, যাহাতে প্রেমের প্ররুষ 
সম্বন্ধ সেই *শুদ্ধভক্তি কৃষ্ণ টশাঞ্রি মাঁগিতে লাগিল+_-তথাহি চতুরথষ্টিকঃ 
“ন ধনং ন জনং ন স্থন্দরীং কবিতাঁং বা জগদীশ ! কাঁময়ে । 
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরেঃ ভবতান্তক্তিরহৈতুকী ত্বয়িৎ ॥ 


--ধন জন নাহি মাগে। কবিতা হুন্দরী | 
শুদ্ধতক্তি কৃষ্ণ মোরে দেহ কৃপা করি ॥”--“শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।” 





১। শ্রীমন্মহাপ্রভুকৃত পদ্যাবলী, 'নাম বক্বীর্ভন' প্রকরণ | 
২। পর তই 'িক্তৌৎস্ক্য প্রার্থনা” প্রকরণ । 


মানবত দর্শন বা ভারতীয় ভাব দর্শন ২২৭ 


্রীরুষচৈতন্ত নিজেকে পুনরায় “দংসাঁরী জীব এই অভিমাঁনে অতি 
দৈনে দাস্তভক্তি-দান শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিলেন-_ 
_তথাহি পঞ্চমাষ্টকঃ 
“অগি নন্দতনুজ ! কিন্করং পতিতং মাং বিষমে ভবান্বধৌ। 
কূপয়া তব পাদপন্জস্থিতধুলীসদৃশং বিচিন্তয় ॥” 
হে নন-তমুজ! “তোমার নিত্যদাস মুগ্ি তোমা পাশরিয়া। 
পড়িয়াছি ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ হৈয়া ॥ 
কৃপা করি, কর তুমি পদধুলীমন। 
তোমার দেবক করে| তোমার মেবন |” 
--স্ীশ্্ীচৈতন্তগরিতা মৃত ।” 
শ্লিগোরাঙ্গের আবার অতীব “উৎকা-দৈন্যের” উদয় হইল, তিনি প্রেমের 
সহিত নীম সন্থীর্তন শ্রীকৃষ্ণের নিকট “যাঁচঞা+ করিলেন__ | 
_তথাহি ষষ্টাষ্টকঃ 
“ন্য়নং গলদশ্রধারয়া বদনং গদগদরুদ্ধয়া গিরা । 
পুলকৈনিচিতং বপুঃ কদা তব নীম গ্রহণে তবিষ্যতিৎ ॥” 
_ “প্রেমধন বিন! বার্থ দরিদ্র জীবন। 
দাস করি বেতন কোরে দেহ প্রেমধন ।”-্রীন্রীচৈতন্যচরিতামৃত |” 


হে কৃষ্ণ! কখন তোমার নাঁম লইতে নয়নে অশ্রধারা বহিবে__ 
প্রেমাবেশে ক মৌর রুদ্ধ হইবে ও শরীরে আমার রোমাঞ্চ হইবে কবে 
তোমার নাম লইতে হে কৃষ্ণ !__উদ্দেগ শ্রীচৈতন্যদেবের আরও বদ্ধিত হইল, 
দৈস্থ তাহাকে আরও বিষ করিয়া তুলিল--তিনি কৃষ্ণ-বিরহ-জনিত 
আকুল আবেগ জ্ঞাপন করিলেন_ 


১। শ্রীমন্হাগ্রভুকৃত পগ্ভাবলী-“ভক্তের দৈস্যোক্তি' প্রকরণ! 
। রী ত্র 'ভক্তের দৈস্যোন্তি প্রকরণ। 


২২৮ দর্শন পরিচয় 


-__তথাহি সপ্তমাষ্টকঃ 
“ুগাঁয়িতং নিমেষেণ চক্ষুম। গ্রাবুষাঁয়িতম্‌। 
শূন্ঠায়িতং জগৎ সর্ধবং গোঁবিন্দবিরহেণ মে ॥”: 
উদ্বেগে দিবস না যায়, ক্ষণ মুগসম | 
বর্ধা মেঘ সম অশ্রু বর্ষে দ্বিনয়ন ॥ 
গোবিন্দবিরহে শূন্য হৈল ত্রিভূবন। 
তুষানলে পোড়ে যেন ন! যায় জীবন ॥” 
__“্রীপ্রীচৈতন্ঘচরিতামৃত।” 
শরীরুষ্ণবিরহ জনিত দাঁরুণ উদ্বেগ শ্রীচৈতন্চন্ত্রকে অস্থির করিল; 
তাহার স্বাভাবিক প্রেম স্বভাবের” উদয় হইল, তিনি রাধাভাবে? 
বিভোর হইয়। রসাম্ুরাগে শ্রীরুষ্ণের ওদাসীন্ত উপেক্ষা! করিয়া, তাহা 
“মনের নিশ্চয়” ব্যক্ত করিলেন | 
__তথাহি অষ্টমাষ্টকঃ 
“আশ্িষ্ব বা পাঁদরতাঁং পিনষ্ট মা 
মদর্শনান্নর্শহতাং করোতু বা। 
বথাতথ। বা বিদধাতু লম্পটো 
মত্প্রাণনাথস্ত স এব নাঁপরঃ ॥৮ 
আমি কৃ্কপদ দাসী, ভিহে। রস হুখরাশি, 
আলিঙ্গিয় করে আত্মসাৎ। 
কিবা! না দেন দরশন, জরে আমার তন্ন মন, 
তবু তি'হো মোর প্রাণনাথ ॥ 








১। জমম্মহী গ্রভুকৃত পদ্াবলী- “ভক্তের দৈস্তোন্তি' প্রকরণ। 

২। “স্বাভাবিক প্রেমন্বভাব', অর্থৎ একই সময়ে হর্ষ, উৎকণ্ঠা, দৈন্, প্রোড়ি ও 
বিনয়ের উদয়। 

ও। শ্রীমন্মহাপ্রভুকৃত পঞ্ভাবলী-স্রীরাধার বিলাপ" প্রকরণ । 


মানবত দর্শন বা ভারতীয় ভাব দর্শন ২২৯ 


সখি হে! শুন মোর প্রাণের নিশ্চয়। 
কিবা অনুরাগ করে, কিবা ছুঃখ দিয় মারে, 
মোর প্রাণেশ কৃষ্ণ অন্য নয় ॥” 
--এই রাধার বচন বিশুদ্ধ প্রেম লক্ষণ, 
আম্বাদয়ে শ্রীগৌর রায়। 
ভাবিতে মন আস্থির, সান্বিকে ব্যাপে শরীর, 
মন দেহ ধরণ না যায় ॥ 
ব্রজের বিশুদ্ধ প্রেম, যেন জানু নদ হেম, 
আত্মন্থখের ধাহা। নাহি গন্ধ । 
সে প্রেম জানাইতে লোকে, প্রভু কৈল এই গ্লোকে, 
পদে কৈল অর্থের নির্ববন্ধ ॥৮-শী্লীচৈতন্চরিতামৃত ।” 
এমনই ভাঁবে প্রেমের ঠাকুর শ্রীগোরারায় রাধাভীব-ছ্যুতিধরি, বিশুদ্ধ 
প্রেমলক্ষণ আস্বাদন করিয়া “আপনি আঁচরি ধরা লোঁক শিক্ষার্থ 
শিক্ষার্টক” প্রচার করিলেন-__ * 


“প্রভুর শিক্ষাষ্টক ক্লক যেই পড়ে শুনে । 
কুষ্ণপ্রেমভক্তি তাঁর বাঁড়ে দিনে দিনে ॥৮ 
_ দল্পীস্রীচৈতন্থচরিতামৃত 1” 
এই কৃষ্ণপ্রেমভক্কতিই “ব্রজের বিশুদ্ধ প্রেমতত্ব--ইহাতে কামের গন্ধ 
মাত্র নাই__“কষ্ণ সুথ প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেমনাম )? 
ওঁ সা,কন্মৈ পরম প্রেমরূপা। শু অমৃতরূপা চ” ইহাই নারদ 


খধষির ভক্তির অুু্ড 
“স! পরি, ।,__কুষ্ণপ্রেমভক্তির ইহাই শীগ্ডিল্য স্তর । 
রিড 7%78517871558888-১ 


১। "নারদ ভক্তিসৃত্র'-_২য় ও ওয় হুত্র। 


২৩০ দর্শন পরিচয় 
ইহার বিষয় চিত্ত! করিতে গেলে প্রাণ-মন অস্থির হইয়! যাঁয়, শরীর সাববিক- 
গুণে পরিব্যপ্ত হয়) “তন্মনের*ধারণাঁর ইহা! অতীত; “হলাদিনী লার-নমবেত 
_সমিজ্রপা” ১ ভক্তিতে, অহৈতুকী ভক্তি-ভাঁবের আশ্রয়েই। এ হেন প্রেমের 
স্কুরণ হয়। এমন মীধুর্ষময়ী প্রেমন্ফুত্তি ঘটিলেই জীবের প্রন্কৃত “দর্শন, লাভ 
হয়, তাহার আত্মবৌধ ঘটে, তাহার ত্রিতাঁপের লয় হয়। 
তখন সেই ভক্ত বানা রঞ্চ-মহাভীব-রাসিরসলীলার আন্বাদ লাভ 
করেন ও আত্মহারা, পাঁগলপারা হইয়া, “লীলাশুকের ন্যায় আপন হয 
বল্পত “শিখিপিচ্ছ-বিভূষণ, গোপবেশ-মুমোহন? বুন্দীবনচন্্ শ্রীকুষ্ণদেবকে 
চোখে-চোঁখে, বুকে-বুকে, মুখে-মুখে রাখিয়া, তাহার শ্রীজন্গ-নুমী বু 
নিয়ত পাঁন করিতে করিতে মহাঁনন্দে শুধুই গানি করিতে থাকেন__ 
“মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো-_- 
মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্। 
মধুগন্ধি মৃছুম্মিতমেতদহো, 
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্ ॥৮ 
_ ইহাই শ্রীশ্রীকুষ্চৈতন্তদেব-সন্মত রাগাত্মিকা ভত্তি-রসামৃতদিদ 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম । 
শ্রীমাধব দাস উক্ত ভক্তি-মার্গ অনুসরণ করিয়া ভাবে ও প্রেমে 
বিভোর হইয়া) আকুল আবেগে কীদিয়া গহিলেন__ 


“আইল! 'গৌরাঙ্গ' আমার কাদন্থিনী হইয়! 
ভাদাইলা গৌঁড়দেশ প্রেম ভক্তি দয়া ॥ 


শিস শিপ 
পশীশিপিিশাসীস্পিস্পীশাশিী। 





১। শ্ীবলদেৰ বিস্তাভূষণ কৃত 'প্রীগোবিন্দতাস্যা--৩1৪।১২ । 


২। প্রীরিবমঙ্গলরুত “ই্কৃষণকর্ণাবতে' রাস-লীলা বর্ণন নামক তম প্রকাশ, ৯২ ঠি 
গ্রেক। 


মানবত দর্শন বা ভারতীয় ভাব দর্শন ২৩১ 


“নিত্যানন্দ রায়" তাছে মারুত সহায় । 
ধাহা নাহি প্রেমবুষ্টি তাহা লইয়া যায় ॥ 
প্রেমের সমুদ্র তাহে-_রাধাকৃষ্ণ লীল!। 
মন্থন করিয়! 'রূপ' তাহ। উঠাইল! ॥ 
এবে নেই প্রেম দেখি বিদিত করিয়া । 
এ 'মাধবদ।স' কাদে বিন্দু না পাইয় ॥” 
শ্রগোপাল বাউল প্রেমে পাঁগল হইয়া তান ধরিলেন-_ 
“এসে এক রসিক পাগল, বাদালে গোল, নদের মাঝে দেখ দে তোরা 
পাগলের সঙ্গে যাব, পাগল হ'বে, হের্'ব রসের নবগোর। । 
নিতাই পাগল, গৌর পাগল, চৈতন্য পাগলের গোড়া, 
অদ্বৈত পাগল হয়ে, রসে ডুবে, প্রেম এনেছে জাহাজ পৌঁরা ॥ 
বরঙ্গা পাগল, বিষু পাগল, আর এক পাগল ন! দেয় ধরা । 
কৈলানের শিব পাগল, হয়ে পাগল সাঁর করেছে ভাং ধুতুরা॥ 
ইমাম্‌ পাগল, হোছেন পাগল, আর এক পাগল না দেয় ধরা-_ 
তারা তিন পাগলে যুক্তি ক'রে-_মক্কায় করলে নামাজ পড়া । 
ঘত সব ব্রোগী বৈষ্ণব, ভেক্‌ নিয়ে, নাম বাড়ালে বাউল নাড়া , 
গৌসাই গোবিনের বচন__গোপালে শোন, পাবি চরণ জ্যান্তে মরা ॥ 


চক্তশ্চ্ড়ামণি শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর প্রার্থনা করিলেন _ 


“গৌরাঙ্গের ছু'্টী পদ, যার.ধন সম্পদ, 
নে জানে ভকতি রসমার | 
গৌরাজের মধুর লীলা, যার কর্ণে প্রবেশিলা, 
হৃদয় নির্মল ভেল তার ॥ 
যে গৌরাঙ্গের নাম লয়, তার হয় প্রেমো দয়, 
তারে মুগ্রি যাই বলিহারি 1 
গৌরাঙ্গ গুণেতে ঝুরে, নিত্য লীল! তারে ক্ষরে, 


নে জন ভকতি অধিকারী ॥ 


২৩২ দর্শন পরিচয় 
গৌরাঙ্গের সঙ্িগণে, নিত সিদ্ধ করি মানে, 
সে যায় ব্রজেন্ত্র সৃত-পাশ। | 
শ্ীগৌরমগ্ডল ভূমি, যে বা জানে চিগ্তামণি, 
তার হয় ব্রজভূমে বান ॥ 
গৌর প্রেম রসার্দবে, দে তরঙ্গে ঘেবা ডুবে, 
সে রাধা মাধব অন্তরঙ্গ | 
গৃহেতে ঝা বনেতে যাকে, হ| গৌরাঙ্গ বলি ডাকে, 
নরোত্বম মাগে তার সঙ্গ ॥৮ 
শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত শ্রীনিতাইটাদের অভেদ মানিয়াঃ নিতাই নাম? 
গাহিয়া, লোচনদাস শ্রীনিতায়ের মহিমায় মাতোয়ারা! হইয়া পদ রন! 
করিলেন__ 
রঃ “নিতাই মৌর জীবন ধন, নিতাই মোর জাতি ১ 
নিতাই বিহনে মোর- আর নাহি গতি। 
সংসার-স্থখের-মুখে, দিয়! মেনে ছাই । 
নগরে মাগিয়! খাবো গাইব নিতাই । 
যে দেশে নিতাই নাই--সে দেশে না যাব, 
নিতাই-বিমুখ-জনার-মুখ না হেরিব। 
গঙ্গা-যার-পদজল, হর শিরে ধরে 1৯ 
হেন নিতাই না ভজিয়৷ দুঃখ পাঞা মরে ! 
লোচন বলে, আমার নিতাই, যেব। নাহি মানে, 
অনল ভ্বালিয়! দিবত_-তার মাঝ-মুখখানে ॥” 


১। সাংসারিক জীবনের যাবতীয় ইচ্ছ! ও স্বাধীনত! শ্রীনিতাইচাদে সমর্পণ করিয়া, একান্ত 
সরল ভাবে, তাহীকেই একমাত্র জীবন সর্ধবস্বজ্ঞানে, পদকর্তা নিতাই নাম গাহিয়াছেন। 
২। শ্রীগৌরাঙ্গনন্দারের মহিম! শ্রীনিতাইটাদে অতিদেশ করিয়া ও উভয়ের অভে্দ 
মানিয়। ইহা বর্ণিত হইয়াছে । (দ্রঃ হ্ীমভাগবত, ১'ম স্বন্ধ, প্রীকৃষ্ণ-বলদেব ) 
ও। শ্রীনিতাইটাদের যে নিন্দা করে, একমাত্র অগ্নিশুদ্ধিই তাহার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত । 





মানবত দর্শন ব1 ভারতীয় ভাব দর্শন ২৩৩ 


কৰি কুলশেখর শ্রীজয়দেব, বিষ্ভাপতি, চত্ডিদাস প্রভৃতি পদকর্তাদিগের 
অমিয় পদাবলী বীর্তনে মুগ্ধ ও মোহিত বৈফবদান প্রেমরসা্বাদনোদেশ্রে 
শ্রীগীরচন্ত্রের শরণাঁগত হইয়া ব্যাকুল প্রাণে গাহিলেন_ 
“জয় জয়দেব কবি নৃঁপতি শিরোমণি বিষ্যাপতি রসধাম 
জয় জয় চণ্ডিদাস রদশেখর অখিল ভূবন অনুপম ॥ 
য| কর রচিঅ মধুর রস নিরমিল গগ্ভ পদ্যময় গীত। 
গু মোর গৌরচন্দ্র আস্বাদিলা রায় স্বরূপ মহিত ॥ 
যবনথ এ ভাব উদয় করু অন্তরে ওর গায়ই ছু'হু মেলি। 
শুনাইতে হার পাষাণ গলি বাত এছন সুমধুর কেলি ॥ 
আছিল গোপতে ঘতন করি পু মোর জগতে করল পরকাশ। 
সে রন স্তবনে পরশ নাহি হোয়ল-_রোয়ত বৈষঃবদাস ||” 
শ্রক্চৈতন্য মহাপ্রভ্‌ এই অপূর্বর রস-সাধনার ধর্ম প্রচার করিরা স্থীর় 
শিয্দিগকে স্পষ্ট নির্দেশ দিলেন, যে লীলায় শ্রীরাঁধারুষের পরকীয়া-ভাৰ 
হইলে প্রেমরসের পরিপুষ্ট হয় এবং উক্ত পরকীয়া-ভাব রাধার সখী 
ও মগ্তরীগণের অনুগত হইয়া স্বরণ, মনন, ও ধ্যান করিতে হয়। এহেন 
উচ্চাঙ্গের সাধনায় রদের বিকার দ্বারা অভিভূত হইবার আশঙ্কা আছে 
বলিয়াই জন-সাঁধারণের নিকট তীহার প্রবর্তিত রসলীলাত্মক ধর্মুতৰ 
শিক্ষা দিয়া শ্রীমন্সহীপ্রভু ব্যক্ত করিলেন_- 
“কৃষ্ণের যতেক লীল|, সব্বোত্তন নর্লীলা, 
নর বপু তাহার স্বরূগ। 
গোপবেশ বেগুকর, নবকিশোর নটবর__ 
নরলীলার হয় অনুরূপ |”-_শ্রীস্ীচৈতন্তচরিতামৃত। 
- আর উক্ত কারণেই সকলকেই শ্রীকৃষ্ণের নীম কীর্তনে নিরন্তর রত 
থাকিতে আদেশ দিলেন ; “নাম লইলে প্রেম উপজয়”_তথন লীলারসের 
আব্বাঁদ হয়, এক অভিনব ভাবদর্শনের অপূর্ব সায় প্রাগ-মন ভরপুর হইয়া 





২৩৪ দর্শন পরিচয়... | 


বায়। বৈষ্ণব রস-শীস্ত্র "উজ্জল-নীলমণিতে” ইহার বিশিষ্ট পরিচর পাওয়া 
বায় এবং প্রিতক্তি-বিলাস” প্রভৃতি গ্রস্থে শ্রীরাধারুষ্ণরাঁসরসলীলার গুঢ়- 
তত্বেরও সন্দর্ড দৃষ্ট হয়। | | 

এই শ্রীকৃষ্ণপ্রেম কেমন করিয়া লাভ হয় ? কি প্রণালীতে কৃণ্চে প্রেম 
উপজয়? সাধকশিরোমণি গোবিন্দদাস শ্রীমন্মহী প্র প্রবর্তিত ধর্দের গুঢ়- 
তত্ব পরিপাক করিয়া প্রাণের অভিলাষ প্রকাঁশ করিয়া ভজন গাঁঠি"বন_ 


“ভজহুরে মন, শ্রীনন্ননন্দন, অভয়! চরণারবিন্দ রে। 
ছুর্লভ মানব জনম ত। সহ তরহ এ ভবসিঙ্কু রে ॥ 
র শীত আতপ বাত বরিখ, এ দিন যামিনী জাগি রে। 
ৃ বিফলে সেবিনু, কৃপণ দুর্জণ, চপল হুখ নব লাগি রে ॥ 
এ ধন যৌবন, পুক্র পরিজন, ইথে কি পরভীতি রে। 
কমল দলে জল, জীবন টলমল, ভজন্থ হরিপদ নিতি রে ॥ 
শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, বন্দন, পাদ দেবন দাঁসী রে। 
পূজন নখীজন, আত্মনিবেদন, গোবিনদদাস অভিলাষ রে ॥” 


উক্ত মহাভাঁব-রসলীলার মাধুরী এব, শ্রীচৈতন্যদেবের এই আচগাল 


সকল জগদ্বাসীকেই প্রেমবিতরণ স্মরণ করিয়া ভাবে ও প্রেমে প্রেমদাস 
কীর্তন ধরিলেন__ 


“চিদানন্দ সঙ্ধু নীরে, প্রেমানন্দ লহরী-_ 
মহাভাব রস লীল|, কি নাধুরী মরি মরি । 
বিবিধ বিলাস রদ প্রসঙ্গ, কত অভিনব ভাব তরঙ্গ 


ডুবিছে উঠিছে, করিছে রঙ্গ, নবীন নবীন রূপ ধরি। 
(হরি, হরি, হরি ঝ'লে।) 
মহাযোগে সমুদায়-একাকার হইল-- 
দেশ কাল ব্যবধান ভেদাভেদ ঘুচিল। 
( আশ! পুরিল রে, আমার সকল সাধ মিটে গেল | ) 


মানবত দর্শন বা ভারতীয় ভাব দর্শন ২৩৫ 


এখন আনন্দে মাতিয়া, দুবাহ তুলিয়া 
ব্ল রে মন হরি হরি। 

টুটল ভরম ভীতি, ধর্ম করম নীতি, 
দূর ভেল জাতি-কুল-মান ; 

কহা হাম, কাহা হরি, প্রাথ মন চুরি করি, 
বধুয়া করল পয়ান। 

( আমি কেনই বা এলাম রে-_প্রেমসিন্ধু টে । ) 
ভাবেতে হওল ভোর, অবহি' হাদয় মোর, 
নাহি যাত আপন পদান ; 
প্রেমদাস কহ হানি, শুন সাধু জগবাদী, 


এহ সোহি নূতন বিধান । 
(কিছু ভয় নাই ! ভয় নাই 11)” 
এই যে প্রেমের বিরহাঁবস্থা, ইহার সমুজ্জল দৃষ্টান্ত শ্ীগীরুন্্র। 
গৌরকিশোরের বিরহোম্মাদ-অবস্থা তাঁহার স্বীয় পদে বর্ণন করিয়া সতৃষ্ণ 
রভরিদাস মনের আঁক্ষেপে গাহিলেন-__ 


“আরে মোর গৌর কিশোর । 


নাহি জানে দিবানিশি, কারণ বিহনে হাসি, 
মনের ভরমে পু ভোর ॥ 

পেনে উচ্চৈশ্বরে গায়, কারে পু কি হুধায়, 
কোথায় আমার প্রাণনাথ। 

থেনে শীতে অঙ্গ কম্প, থেনে খেনে দেয় লঙ্, 
স্কাহা পাঁও, ধীও কার সাথ ॥ 

খেনে উদ্ধবাহু করি, নাচে বোলে ফিরি ফিরি, 
খেনে খেনে করয়ে প্রলাপ । 

খেনে আখিধুগ মুদে, হাঁ নাথ-বলিয়! কাঁদে, 


থেনে খেনে করয়ে সন্তাপ ॥ 


২৩৬ দর্শন পরিচয় 


কহে দাস নরহরি, আরে মোর গৌরহরি,-_ 
রাধার গীরিতে হৈল হেন। 
এছন করিতে চিতে, কলিযুগে উদ্ধীরিতে, 
বঞ্চিত হইনু মুগ্রি কেন।” 
রাঁধার পীরিত কেমন? বিচ্ছেদ ব্যাকুলিতা ধনী-মণি শ্রীরাঁধার “গীরিতি- 
বিয়াধি, ও শ্ঠাম-বিরহ” স্মরণ করিয়! কৃষ্ণের দূতী ভাবাঝিষ্ট জ্ঞানদাস 
আক্ষেপান্ুরাগে গীত রচন! করিলেন-_ 
- “শুনিয়া দেখিনু, দেখিয়া ভূলিনু, ভুলিয়। গীরিতি কৈন্ু, 
গীরিতি বিচ্ছেদ, সহনে না বায়, ঝুরিয়া ঝুরিয়া মৈন্তু ! 
সই! গীরিতি দোসর * ধাতা-_ 
বিধির বিধান, সব করে আন, না শুনে ধরম কথা! ॥ ১ 
সবাই বোলে গীরিতি কাহিনী, কে বলে গীরিতি ভাল, 
শ্যাম বধু সনে গীরিতি করিয়া, পীজর ধপিয়। গেল ! 
গীরিতি থিরিতি ৩ তুলে তুলাইন্ু *, গীরিতি গুরুয়৷ ভার ; 
পীরিতি বিয়াধি « ! যারে উপজয়, সে বুঝে, না বুঝে আর ! 
কেন হেন সই । গীরিতি করিনু, দেখিয়া কদশ্বতলে, 
জ্ঞানদাস কহে--এমন পীরিতি, ছাঁড়িবে কাহার বোলে ?” 
রাঁধা-ভাবকান্তি-ধরি সাধক শিরোমণি গোবিন্দদীঁস ভাবে বিভোর হইয় 
শ্রীকষ্চের প্রতি শ্রীরাধারাণির “তিমির-অভিসার” স্বীয় পদীবলীতে ধৃত 
করিয়া গাঁহিলেন__ | 
“মাধব কি কহব দৈব বিপাক । 
পথ-আগমন-কথা, কত না কহিব হে 
যদি হয় মুখ লাখে লাখ ॥ 


্প্পপপীপাস্পাপিপীটি শাশিপপীশশিশিী শিশির 


১। দোসর--ম্বতন্ত্র। ২। ধরম কথা--যথাবিহিত জাগতিক কর্তব্যাচরণের কথা । 
৩1 খিরিতি-_মৃতি, মরণ। ৪। তুলে তোলাইনু--তৌল করিলাম, অর্থাৎ পরীক্ষা 
করিয়। দেখিলাম । ৫ বিয়াধি--ব্যাধি। 


মাঁনবত দর্শন বা ভারতীয় ভাব দর্শন ২৩৭ 


মন্দির তেজি যব পদচারি আওলু', 
নিশি হেরি কম্পিত অঙ্গ। 

তিমির দুরন্ত পথ, হেরই ন! পারিয়ে 
পদঘুগে বেঢ়ল ভূজঙ্গ | | 

একে কুল-কামিনী তাহে কুহু-যাঁমিনী, 
ঘোর গহন অতি দূর । 

আর তাহে জলধর, বরিখয়ে ঝর ঝর 
হাম যাওব কোন পুর॥ 

একে পদ-পক্কজ, পক্কে বিভূষিত 
কণ্টকে জরজর ভেল। 

তু দরশন-আশে, কছু নাহি জাননু 
চিরছুখ অব দূরে গেল ॥ 

তৌহারি মুরলী রব, শ্রবণে প্রবেশল 
ছোড়লু' গৃহ-সুখ-আশ। 

পন্থহ" দুখ তৃণ করি না গণলু 
কহতহি গোবিন্দ দাস॥” 


পরম ভক্ত স্ুকবি শ্রীরামানন্ন রায় শ্রীমতী রাধার “জ্যোতস্াভিসার” 
বর্ণন করিয়া! পদ রচনা করিলেন 


“রাধা মধুর বিহারা-_ 
হরিমুপগচ্ছতি, মন্থর-পদগ্রতি, লঘু লঘু তরলিত হারা *।ঞ। 
চিকুরতরঙ্গকে! * ফেন-পটলমিব, কুহুমং দরধতী কামং ; 
সটদপসব্য-দিশা ৩ দিশতীব ৪ চ নক্তিতুমতম্ুমবামম্‌ « ॥ 





পাপন 


১। আন্দোলিত। ২। কেশরাশি। ৩। নৃত্যশীল চক্ষু । ৪ যেন আদেশ 
দিতেছে । ৫। দক্ষিণ চক্ষু। 


২৩৮ দর্শন পরিচয় 


শন্কিত লজ্জিত, রমভরে চঞ্চল, মধুর-দুগন্ত-লবেন১.__ 
মধুমথনং প্রতি ২ সমুপ হরন্তী, « কুবলয়দাম ৪ রসেন ? ॥ 
গজপতি রুদ্রনরাঁধীপ ৬ মধুনাতন-মদনং, ৭ মধুরেণ-_ 
র।মানন্দ রায় কবি ভণিতং সুখয়তু & রস বিসরেণ * ॥” 
শ্রীরাধারাণীর বদন মন্দ্শনে উল্লসিত কান্গুর আনন্দোচ্ছ্বাস ও শ্রীরাধা- 
কার মধুর-মিলন ও সম্ভোগ, ভাবের আবেশে প্রত্যক্ষ করিয়া ও 
"্দুহু-গুণ-গাঁন” করিয়া, জ্ঞানদান আত্মহারা হইয়া মহাঁনন্দে পদ রচনা! 
করিলেন-_ 
“রাধা বদন হেরি-কানু আননদা-_ 
জলধী উছল যৈছে হেরইতে চন্দা ১! 
কতহি মনোরথ কৌশল কতরি ! 
রাধা কানু-কুহম-শর-মমরি ! 
পুলকে পূরল তনু হৃদয় উলাস ৯১ 
নয়ন ঢুলাঢুলি__লহু-লহু হাস ৯২ । 
দু" অভি-বিদগধ ১৩ অনবধি লেহা ৯৪ 
রস-আবেশে বিসরি ১« নিজ দেহ] । 
হাঁর টুটল পরিরম্তণ-কেলী, 
মুগ-মদ কুষ্কুম, পরিমল ভেলি। 
নিরসি ১* অধর-মধু পিবি-মাতোয়ার 
ভূখিল-ভ্রমর ১" কুনুম--অনিবাঁর ১৮। 





১। অপাঙ্গ দৃষ্টিতি। ২1 মধু-মথন হরির প্রতি। ৩। উপহার দিতেছে। 
৪। নীলকমলমালা । ৫। আনন্দে । ৬। উৎকলরাজ প্রতাপরুদ্র । ৭। অধুনাতন 
-মদন, অর্থাৎ কনের হ্যায় হুদার । ৮। আনন্দিত করুক। ৯। মধুর রসবিস্তার 
দ্বারা। ১*।চাঁদ। ১১।উল্লাস। ১২। লঘুলঘু, মৃছুমন্দ, মোহন। ১৩। অতুলনীয় 
রস-পারদরশী। ১৪। শ্রেহ। ১৫। বিস্মৃত | ১৬। মনের সাধে নিঃশেষ করিয়। । 
১৭। ক্ষুধায় আকুল মধুকর। ১৮। নিবারণ রহিত। 


মানব্ত দর্শন বাঁ ভারতীয় ভাব দর্শন ২৩৯ ( 


দৌহ দোহা চুম্বনে বয়ানে বয়ান ১। 
জ্ঞানদাস হেরি দহ গুণ গান।” 


শ্রীনরোভম দাস ঠাকুর শ্রীরাধারুষ্ণের যুগল-চরণ পাইবাঁর আশীয়, 
শলিরাধার সখী ও মঞ্জরী শ্রীরূপের অন্ুগত হইয়া প্রাণের আবেগে প্রার্থনা 
জাঁনাঁইলেন_শশ্রীবূপের কৃপা যেন আমা প্রতি হয়”ং এবং অনন্ন 
লালসাঁয় শ্রীচৈতন্য মহা প্রতুর শ্রীপাদপন্ন স্বরণ করিয়া গাঁহিলেন__ 


. "শ্রীরগ মঞ্জরী পদ, নেই মোর মল্পদ, 
সেই মোর ভজন পূজন। 
সেই মোর প্রাণ ধন, নেই মোর আত্তরণ, 
নেই মোর জীবনের জীবন | 
সেই মোর বাঞ্াদিদ দেই মৌর ভক্তি-ধদ্ধি, 
মেই মোর বেদের ধরম। 
দেই ব্রত, মেই তগ, সেই মোর মন্্রজপ, 
দেই মৌর ধরম করম। 
অনুকুল হবে বিধি, মে পদ সম্পদ-নিধি, 
নিরখিব এ-ছুই নয়নে। 
দে রূপ-মাধূরী রাশি যেন কুবলয় শশী, 
এফুল্লিত হবে নিশিদিনে ॥ 
তুয়। অদর্শনে অহি গরলে জরল দেহি, 
চিরদিন তাঁপিত জীবন। 
হা হা প্রভূ “র দয়া দেহ মোরে পদ ছায়া, 
নরোত্বম পাইল শরণ ॥" 


০৮ শশা সীপিশাশী 


০ .. পাশা 


॥ ২₹। চগ্ডতিদাসের “রগ বিহনে, রূগের জনম, কথন নাহক 





সস 





১। মুখে মুখ রাখয়া 
ই" ইত্যাদি, ১৯৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধত গর ভষটবা। 


২৪০ দর্শন পরিচয় 


শ্ীকষ্চৈতন্যদেবের শ্রীচরণ শরণ লইয়৷ অগ্ঠাবধিও বহু বৈষ্ণব ভক্ত 
যৌগী-জন-বাঞ্চিত বাগাজ্মিকা ভক্তির অধিকাঁরী হইয়া জীবনে ধন্য ও 
কৃত-কৃতার্থ হইতেছেন এবং দীনাতিদীনের মত দদন্তে তৃণ ধরি” দেশে দেশে 
হরি-নাম-মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া অযাঁচিতভাঁবে তাহাদের সাঁধন-প্রজ্ঞা- 
লব্ধ রাঁস-রসলীলা ত্বক গুহ্‌ প্রেমতত্ব জনসাধারণের নিকট অকাতরে পরিবেষণ 
করি! গলনগ্রীকুত-বাসে কর-জোড়ে-শুধুই এই ভিক্ষা চাহিতেছেন__ 


“ভজ নিতাই-গৌর বাঁধে শ্যাম । 
জপ হরে-কুষ্ণ হরে-রাম ৮ 


শ্রীশ্রীরাধাপুরুযোভ্তম দেবের ' উজ্জল শৃঙ্গার রসদাঁরা পরিপুষ্ট চির- 
অনর্পিত এই রাগাত্মিকা ভক্তি সর্বসাধারণের নিকট বিনি অকাতরে | 
বিতরণ করিয়াছেন, সেই কলি-কলুষ-নাঁশন শ্রীশচীনন্দন সতত সকলের 
হাদর-কন্দরে স্কুরিত হউন, ইহাই, এ দাসের একান্ত ও নিত্য 
প্রার্থনা 
“অনপিত-চরীং চিরাৎ করণয়াঁবতীর্ণ:ঃ কলো 
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জলরসাং স্বভক্তি-তরিয়ম্‌ । 
হরিঃপুরট-স্বন্দর-ছ্যুতিকদশ্বসন্দীপিতঃ 
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥৮ 


॥ ও শ্রীকৃষ্ণার্পণমন্ত্র ॥ 
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মেক্সমুলার্‌ ২৫, ৩৬, ৩৭, ৪৯, ৫৯, ৭8 
মেধন (খবি) ২১৩ 
মেমিনাথ ( তীর্ঘন্কর ) ১৫৫ 
বক্ষবর্ধা (ধষি) ১৩১ 
যছুনাথ ( ছ্বিজ) ২১৮, ২১৯ 
যমুন।চাধ্য ৯০ 
যাজ্ঞবন্ক্য (মুনি) *** ৩৭, ১৭৫ 
যাদব মিশ্র রঃ ৯০ 


১1/০ 


বাগ (ফি) রি 
বুগলকিশোর দাদ টি 
রঙ্গচারিয়া, রাও বাহাদুর প্র এম্‌ দর 
রঙ্গ দেবী (শ্রীরাধার সা) ৬ 
রথুননান | মম) শত 
রধুনাথ দান (গোস্থসী) ১ ৯১৯১১ 
রঘুনাথ ভট্ট ( গোস্বামী) ২১ 
রঘুনাথ শিরোমণি 8, ৪৭, ৪৮ 
রজনীকাস্ত সেন - ৭ 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১, ১৪ 
রমেশচন্দর দত ৬৬, ৭১ 
রাধাবন্্ুভ দাস ২৮2৯৭ 


রাধা, শ্রী ০২, ২২২, ২২৮-২৩৪, ২৩৬-২৪৭ 


রামচন্্র, শ্রী ১৯৪, ২*০, ২০৪) ২০৫, ২৪০ 


রামছুলাল, দেওয়ান ( নীধক ) ২১৬ 
রানধন, ছ্িজ (সাধক ) ২১৮ 
রমপ্রপাদ সেন (সাধক) ৪... ১১৬ 
রামাই পণ্ডিত ১ ই, 
রামানন রায় ২২১, ২২৪, ২২৫, ২৩৩, 
২৩৭) ২৩৮ 

রামানুজাচাধ্য, স্বামী ২৪, ৭৫, ৯০, ৯৩, 
৯৯, ১০৭) ১৯২-১৯৪, ১০৬, ২৭৯ 

রাবণ ( লঙ্বেশ্বর ) ৫৯ 
রূপ গ্রোসারমী ২২১, ২৩১ 
লঙ্্্ী দেবী বা ্্ী ১৬, ১৪২ 
ললিতা (শ্রীরাধার সী) *** ১৯৮ 
১৩৪ 


লাইবিস্‌, ডাঃ 


ল/লদান বাবার্জী ( ভক্তমাল রচয়িতা ) ১*৩ 
পুইপাদ বা মত্যাস্ত্রাদ্‌। ৮, ১৮৬০ ১৯০০১৮৭ 


৮ 


লোচন দন ২+১, ২৩৯ 
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বল্দেব বিদ্যাভূমণ ৮) ৯৯, ৯৩, ১৯৬-১১০, 
২২১, ৯৩০ 


বলরাম দান 


বল্পভাচাধ্য ৪৩, নত, ২5০ 
ব্সিষ্ঠ (ঝষি) ১৩২ 
বহ্ুগুপ্ত|চাষ্য ১২২ 
বাগভট ১৪৬ 
বাচম্পতি মিশ্র ১৯, ৩৩, ৯৭, ৯৪ 
বাসুদেব সাব্বভৌম ৪, ৪৮ 
বাঙছপুজা স্বামী ( তীর্থস্কর ) ১৫৫ 


বৎ্ল্তায়ণ ( খমি ) 
বিজ্ঞন ভিন 
বিছ্বাপতি ৪, ১৮৬, ১৯৭, ১৯৯, ২০২, ২৩৩ 
বিদ্যাপতি (সহজিয়! ) 8, “কু 
বিশ্বনাথ 
বিশেশ্বর শল্ত -" ৩ 
বুদ্ধদেব বা গৌতম, ভগবান ৩, ১৪৭, ১৬৯- 


8৫, ৪4, ৫৪, ১৪৭ 


১৬, ১৯, বা ৫৯, ৯০ 


চি 


১৬৭, ১৬৯-১৭৩, ২১৩ 

বেদব্যাস বা কুষ্ণদ্বৈপায়ন ( নহধি ) ১২. ৩৩, 

৬৯, ৭১, ৭৯, ৮০) ৮৯, ৯২, ১০৭ 

বৈণম্পায়ন (খষি) 
বৈষ্ণব দাম 


৭৮, ১৩১ 


**২২ ১) ₹ত৩ 


১1%০ 


শঙ্কর মিশ্র ৪ ৫৯ 
শঙ্কর চার্ধা, স্্রীমৎ ৯, ১০, 8৪, ৬১, ৮০, ৯০, 
৯৩-৯৫, ৯৭, ৯৮) ১৪৩, ১১৬ 


শস্করাচার্ধা ( গৌড়ীয়) 


১৭৪, ২১৫, ২১৯ 
শলাতুরীয় পাঁণিনি জষ্টব্য 
শাকটায়ন ( ধষি ) ১৩১, ১৩২ 
শাডল্য ( ধষি) ২৩০ 
শান্তি ১৯০ 
শ।ন্তিদেব ৪, ১৮৬, ১৯০, ১৯২, ১৯৩ 
শাসন্তিনাথ ( তীর্ঘস্বর ) ১৫৫ 


শালিবাহন (মহারাজ ) ১৩১ 
শ্যমীপদ্দ ঘোষ, ডা£ *** র্‌ 
শীতলনাথ (তীর্ঘস্কর 1 ১১৫ 
শীলভদ্র ঠ ৩ 
শ্রীকণ্ঠ ৯৪ 
শ্রীগোপাল বস্থ মল্লিক ৪৭, ৭৫, ৯২ 
ীতগবাঁন, শ্্রীহরি বা শ্যাম শ্রীকৃষ্ণ ডর্টব্য 


হ্বীরূপ (শ্রীরাধার মু্ঠরী) ** ২৩৯ 


প্রীবাম ২২১ 
শ্রীশচীনন্দন $ প্রীচৈতন্য দ্রব্য 
শয়াংননাথ (তীর্ঘস্কর ) ১৫৫ 


শ্বেতীশ্গতর ( মহষি ) ১৪, ১০৩, ১১১, 
১১৬, ১৭৪, ১৭৫ 
১৩১ 


গ্েটায়ন ( ফি) 


মগর (রাজা ) ৪৫৪ রঃ 
সনাতন গোস্বামী 
সম্ভবনাথ ( তীর্ঘস্কর ) 

সরহ বা সররুহবজ্্, নরোরু হপাদ ১৯৪, ১৯৫ 


১ 


১৫৫ 


সবর " ১৯১ 
সবর স্বামী ভট্ট রর রঃ 

* স্বরাপ ২২১, ২২২, ২২৪, ২২৫, ২৩৩ 
শ্মিথ, নিউম্যান্‌ ২ ৭৩ 
সুদশন ৯৬ 
সুদেবী ( শ্রীরাধার সথী ) ১৯৮ 
সুধাকর বাকুমারনাথ ৩৬, ৮২, ১৭৬-১৭৯ 
সুপার্শনাথ ( তীর্ঘস্কর ) ২৫৫ 
সুবিধিনাথ ( তীর্ঘস্কর ) ১৫৫ 
সবর স্বামী, মুনি ( তীর্থস্কর ) ১৫৫ 
তিনাথ ( তীর্থ্কর) ১৫৫ 
হমন্ত ৫ রী 
সরদাস ( ভক্ত)" ২১০, ২১১ 
সঞ্ত ১৪৭ 
সেনক (খষি ) ১৩১ 
হরিরাম | ৪৭ 

: হাড়িপা বা হাড়িসিদ্ধা বা জলদরি. ১৮ 
হুসেন আলী, মির্জা ( ( সাধক)" ২১৭ 
হোছেন্‌ ২৩১ 


মুয়াংচুয়াং ( চৈনিক পর্য্যটক ) '** ৩ 


॥ বাস্থদেব সর্বমিতি ॥ 


পৃষ্টা 


১৭ 
ৎ 
২৩ 
৩১ 


৩২ 
৩৮ 


9০ 
৫২ 


৫৭৯ 


৬১ 
৬২ 


৬৭ 


৬ 


১৩ 


২৮ 


২ 


শুদ্ধিপত্র 


অশুদ্ধ 

পেক্থ! 
“উপবেদ” 
বাঁচস্পতি 
বিকার 
গা্রেন্রিয়েম্ষ পি 
প্রবস্তীত 

তত্ত 

উৎকর্ষ অপকর্ষ 
0121) 
8195161061706 
নবদ্বীপের 
019160610 
11917 

911 

একা 

(61061%, 
1001615 
000-081501 


1608150 


শুদ্ধ 

পেক্থা 
“উপবেদ* চারিটি 
বাচম্পতি 

ও বিকার 
গাজেন্রিয়েম্বপি 


তত 

উৎকর্ষ অপকর্ষ 
010210)5 
91091116706 
নবদ্ধীপের, 
01160010 
শুধুই [40111 
শুধুই হা 

এক বা 
(606191 
[7001005 
0010-0811501) 


16091150 


২৩ 


১৩ 


১৭ 


১০ 


অন্ন 

ল 

রঙ্গ 
উপায়র 
অন্তান্গ 
ভারদ্বাজ 
মতানুযায় 
বার্তীয়নের 
ভাগ্তবৃত্তি 
কার! 

বত্তা 

() 
517019 
ন্‌য় 
[16171400710 


(১) 
9681016 

নহে 
[191701010 


বৃদ্ধ 
সত 
পুনরুপদেশ 
দিয়া 
প্রেমিকা 
এ দীছুদয়ালকী 





